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গ্রকাশকের নিবেন 


বঞ্চিমচন্দ্রের সমবয়সী সহপাঠি ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্দ্র সেন 
জন্মেছিলেন ১৮৩৮ খুষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর, মৃত্যু ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের ৮ 
জানুয়ারি । ছেচল্লিশ বছরের জীবনে কেশবচন্দ্র অসাধ্য সাধন করে 
ছিলেন । বাণী, প্রচারক, সংগঠক, ধর্মব্যাখ্যাতা, আচাধ ও ভারত - 
দূত রূপে পঁচিশ বছরের কর্মবহুল জীবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রেখে 
গেছেন অয্নান কীতি। সচেতন সাহিত্যচচণ তার ক্ষেত্র ছিল না। 
তবু বাংলা গদ্যে ও ধর্মসাহিতো তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । 

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও গদশিল্প নিয়ে এই পুস্তকে সামগ্রিক 
আলোচন। করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল বিভাগের 
অধ্যাপক ডক্টর অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় । কেশবচন্দ্রের শততম 
তিরোধান দিবসের পটভূমিতে তার কীতি দেশবাসীর মনে জেগে 
উঠক, এই বাসনা প্রস্ত্তত পুস্তক প্রকাশের অন্তরালে সক্রিয় । 


শশধর প্রকাশনী, কলকাতা-পঁচিশ 





॥ ১ ।॥ কথ্রালভু ॥ 


ব্রশ্বীনন্দ কেশবচন্দ্র সেন ( ১৯ নভেম্বর ১৮৩৮--৮ জীান্ুআরি 
১৮৮৪) তীর প্রাপ্য পরবর্তাঁ প্রজন্মসমূহের বাডালিদের কাছে 
পান নি। তার জন্মশতবর্ষপুর্তি বছরে (১৯৩৮) তীকে নিয়ে 
যেমব আলোচনা, সভা, ভাষণ, অনুষ্ঠান হয়েছে তা খুব দ্রুত 
বাঙালির মন থেকে মুছে গেছে। ছেচল্লিশ বছরের জীবনে 
কেশবচন্দ্র অসাধ্যসাধন করেছিলেন, কোনোরূপ অতুযুক্তি না করে 
ত1 বলা বায়। বাগ্মী, সংগঠক, প্রচারক, ধর্মব্যাখ্যাতা, আচার্য 
ও ভারত-দূত রূপে পঁচিশ বছরের কর্মব্ছল জীবনে তিনি যা 
করে গেছেন তা আজে! আমাদের বিম্মিত করে। সচেতন 
সাহিতাচচা ভার ক্ষেত্র ছিল না। তবু বাংলা গগ্চর্চায় ও ধর্ম- 
সাহিত্যরচনায় তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে! গগ্শিল্পী 
কেশবচন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। বাংলা গদ্য 
নিয়ে ধারা বিস্তারিত কাজ করেছেন ভারা, তার সম্পর্কে বিশেষ 
চিন্তাভাবনা করেন ণি। “বাঙ্গলা সাহিত্যে গছ্-এর লেখক 
ডঃ স্থকুমার সেন, “বাংলা গগ্ভের পদাংক' সংকলক ও ভূমিকা- 
লেখক ডঃ প্রমথনাথ বিশিঃ উনিশ শতকের বাংল। গদ্য সাহিত্য £ 
ইংরেজি প্রভাব" গ্রন্থের লেখক ডঃ অপূর্বকুমার রায়ঃ “বাংলা 
গগ্ঠরীতির ইতিহাস" রচয়িত। ব্নান নিবন্ধকার, বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহ|স-রচিত। ডঃ সুকুমার সেন ও ভঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! গদ্যশৈলীর বিভিন্ন আলে।চক (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ শিশির দাশ, 
ডঃ পবিত্র সরকার, ডাঃ প্রণয় কু ডঃ নবেন্দু সেন, ডঃ অরুণ 
বস্থু ) গদ্যশিল্পী কেশবচন্দ্র সম্পর্কে মচেতন ভাবনার পরিচয় দেন 
নি। আমার গবেষক-ছাত্র শ্রীমান্‌ ডঃ অনিলবরণ দে-র কেশবচন্্র 


৩ কেশবচন্দ্র সেন : ব্যক্তিত্ব ও গগ্ঠশিল্প 


সম্পফিত গবেষণাকর্ম উপলক্ষে আমি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম সচেতন 
হই। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আশা 
করি অচিরে তা মুদ্রিত হবে । 

কেশবচন্দ্র একটি আকর্ষণীয় প্রবল ব্যক্তিত্ব। তার ব্যক্তিত্বের 
বিচিত্রমুখিতা৷ ও বর্ণবহুলত দেখে বিশ্মিত হই। প্রস্তুত পুস্তকে 
এই বিচিত্রকর্মী ব্যক্তিহের ও গদ্যশিল্পীর প্রাথমিক পরিচয় 
সাধনের প্রয়াস কর! হয়েছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুশতবর্ষপৃত্তির 
(৮ জান্ুআরি ১৯৮৪) পটভূমিতে আশা করছি বাঙালি জাতি 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে প্রাপ্য মর্ধাদা দেবেন। 


॥ ২ ॥ দুই বঙ্গু। 

একই বছরে (১৮৩৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্ 
সেনের জন্ম হয়। বঙ্ধিমচন্দ্র নৈহাটি-কীঠালপাড়ার গোঁড়া হিন্দু 
চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান। কেশবচন্দ্র কলকাতা কলুটোলার 
বৈষ্ণব বৈদ্য সেনবংশের সন্তান | বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ও 
প্রেসিডেন্ি কলেজে পড়েছিলেন । কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজ স্কুল 
বিভাগ, হিন্দু মেটে পলিটান কলেজ ও হিন্দু কলেজ সিনিয়র 
বিভাগে পড়েন। বঙ্ষিমচন্দ্র ও কেশবচন্দত্র একই সময়ে (৮৫৬ 
১৮৫৭ ) প্রেসিডেন্দী কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। 
তখন থেকেই তাদের বন্ধুত্বের স্ুত্রপাত। তাতে ছেদ পড়ে 
কেশবের মৃত্যুতে (৮ জান্ুআরি ১৮৮৪ )। বঙ্কিমের মৃত্যু হয় 
দশ বছর পরে (৮ এপ্রিল ১৮৯৪ )1 

সমবয়সী ছুই কৃতী বাঙালি- কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র পরম্পরের 
গুণগ্রাহী ছিলেন। উনবিংশ শতাবের দ্বিতীয়ার্ধে ছুই বন্ধু বাংলা 
গদ্যসাহিত্যের ছুটি ধারায় নেতৃত্ব দেন;, ধর্মসাহিত্যের ধারায় 


কেশবচন্দ্র সেন ; ব্যক্তিত্ব ও গগ্যশিল ১১ 


কেশবচন্দ্র, রসসাহিত্যের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র | বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্ 
কলকাতার কলুটোলায় কাছাকাছি বাস করতেন । কিন্তু জনের 
পথ ছিল ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু, উপন্াসলেখক, সাহিত্য- 
সমালোচক, সাহিত্যপত্র-সম্পাদক, সাহিত্যগোষ্টীনেতা, প্রবন্ধলেখক, 
ইতিহাসবেত্তা, সমাজ-নির্দেশক | কেশবচন্দ্র ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারক, 
ধর্মব্যাখ্যাতা, বাগ্মী, সাংবাদিক, সমাজ-সংস্কারক । বঙ্কিমচন্দ্র 
সাহিতোর মাধ্যমে, কেশবচন্দ্র ধর্মের মাধ্যমে সমাজের সেবা 
করেছেন। ছুজনের জীবনদৃষ্টি, প্লানধারণা ও মানসিকতায় 
গুরুতর পার্থক্য আছে । ছুজনেই নিজ নিজ বক্তব্য প্রচারের 
জন্য বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। তার ফলে বাংল৷ 
গদ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ- 
গদ্যের উন্নতি ঘটেছে, কেশবচন্দ্রের লেখায় ও ভাষণে, প্রার্থন। 
ও উপদেশনায় সাংবাদিকের গদ্য, বাগ্মীর গদ্য, ভাবুকের গদ্য 
নব এশ্বর্বে ভূষিত হয়েছে। 

বঞ্ষিমচন্দ্রের একদা সহচর কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, -__ 

“যখন তাহার ছুর্গেশনন্দিনী আলোকের মুখদর্শন পর্যস্ত করে 
নাই, সেই সময় কশিক1তার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে 
বঞ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঞ্ষিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন-_ 
“] ড19) (০ 10০৯ 1109 9 900. 10955 ০8680106 1776+,-- একথ। 
কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।” (বঞ্কিমচন্ট্র, প্রদীপ? 
দ্বিতীয় ভাগ, নবম সংখ্যা, ভাত্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ 

উত্তর-জীবনে ছুই বন্ধু পরস্পরকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখতেন, 
এই প্রাশ্নের উত্তরে ছুটি সাক্ষ্য উপস্থিত কর! যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ব। প্রথম ভাগ । অন্ুশীলন' ১১৮৮৮) গ্রন্থে 
ব্রাহ্মণকে ভক্তিপ্রসঙ্গে গুরু-শিষ্য সংবাদে যে কথা লিখেছিলেন 
তা প্রশিধানযোগ্য ।__ 


১২ কেশবচন্দ্র সেন : ব্যক্তিত্ব ও গছ্যশিল্প 
“শিষ্য । অর্থাৎ ত্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না? 


গুরু। ঠিক তাহা নহে। যেত্রাহ্গণের গুণ আছে, অর্থৎ 
যিনি ধাগিক, বিদ্বান, নিক্ষাম, লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি 
করিব; খিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে 
যে শুক্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ ধিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, 
লোকের শিক্ষক, ঠাহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব। 

শি্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রান্ষপশিষ্য, ইহা! আপনি 
সঙ্গত মনে করেন? 


গুরু । কেন করিব না? এ মহাত্মা সুত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ 
গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগা 
পাত্র । 

শিষ্য । আপনার এরপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না। 

গুরু । না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের বথার্থ মর্ম। 
( ধর্মতত্ব। দশম অধ্যার। পৃ৬১৮। বঞ্চিম রচনাবলী । সাহিত্য 
সংসদ সংক্করণ। চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ )। 

এখানে বঞ্চিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে “্থব্রাক্মণের গুণে ভূষিত” ও 
“সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র” বলেছেন। 

মুধ্যজীবনে কেশবচন্দ্র কলুটোলার পৈতৃক-বাড়ি ছেড়ে উঠে 
যান শিয়ালদহর পশ্চিম কমল-কুটারে (লিলি কটেজ, আপার 
সাক্কলার রোড, বতমান আচার্ধ প্রফুল্লচন্ত্র রোডে অবস্থিত 
ভিক্রোরিয়া স্কুল-বাড়ি )। খুব একটা ফাওয়া-আসা না থাকলেও 
ছুই বন্ধু পরম্পরের সংবাদ রাখতেন। বঙ্ধিমচন্দ্রের চাকুরী-জীবনে 
বড় বিপদের সময় কেশবচন্দ্র তাকে রক্ষা করেন। 

বঙ্কিম-অনুজ সত্গীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ উপন্যাস 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ( চত্ত ১২৮৭-উজ্যেঠ ১২৮৯/১৮৮১- 
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৮২ শ্রী) এবং তারপরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (ডিসেম্বর ১৮৮২)! 
বঙ্কিমের জীবিতকলে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

আনন্বমঠ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
রোষ-নজর পড়ে। বাংলার ছোটলাট মিঃ রিভার্স টম্পদন ডেপুটি 
ম্য।জিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আনন্দমঠে রাজদ্রোহে 
উসকানি দেবার অভিযোগ পাঠান ও কৈফিয়ৎ তলব করেন। 
যেদিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র সমীপে ছে৷'ট লাটের বার্তা 
প্রেরিত হয় সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতাতেই ছিলেন। বাতীয় 
আরো লেখা ছিল, কৈফিয়ৎ আগামী সকালেই চাই এবং তা! ছোট 
লাট সমীপে প্রেরিত হওয়া! চাই। সেই রাত্রেই বঙ্িমচক্্র কলুটোলায় 
কেশবচন্দ্রের পৈতৃক-ভবনে কেশব-অনুজ কৃষ্ঠবিহারীর সঙ্গে দেখা 
করেন ও তাঁর সঙ্গে কমল-কুটীরে কেশবের কাছে হাজির হন। 
সহপাঠী-বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিপদে কেশবচন্ত্র যে কোন রকম 
সাহায্য করতে রাজি হন এবং বঞ্ষিমের অন্ুরোধমত তখনই 
আনন্দমঠ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিমত লিখে দেন। তখন বৃটিশ 
সরকারের কাছে কেশবচন্দ্র সেনের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। 
পরদিন সকালে বঞ্চিমচন্দ্র কেশব-স্বাক্ষরিত সেই ইংরেজি অভিমত 
নিয়ে ছোটল।টের সঙ্গে দেখ। করেন! ছোটলাট কেশব-অভিমত 
সমেত বঞ্ষিমের কৈকিয়ৎ গ্রান্ করেন। তার ফলে বঞ্চিমচন্দ্রের 
চাকুরি যায় ন1 বটে, তবে তিনি সরকারী প্রধান দপ্তর রাইটার্স) 
থেকে পুনর্বার মফঃস্থলে প্রেরিত হন। এবং কেশমবর মেই অভিমত 
সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্ের “দি লিবারেল” সাপ্তাহিক পত্রে কেশব- 
অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের ন|মে প্রকাশিত হয় রবিবার ৮ এপ্রিল 
১৮৮৩ তারিখের সংখ্যায় । 


বঙ্কিমচন্দ্র আনন্বমঠের পদ্িতীয় বারের বিজ্ঞাপনে" ( খিতীয় 
সংস্করণের ভূমিকায় ) লেখেন 2 
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“প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, & তাহার 
টাকাম্বরপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত 
করিলাম ।” অভিমতটি এই-- 


“16 16201761062. 01 616 [01096 19 1115--5170010 06 17201017121 
[11170 চি61 00096199011 11910001105 10160 017008105 98217150005 
13110151) %1016176? 01 00 0165586 55 0116911017 11 21001801101, 
15 (106 0800115117710170 01 121121151 90191611805 10105100111191 111 217 
56156 1 ০0:০0 086 10 108 50111 11015 0091 210 ০0101815156 1010, 
৬101) 91109 [11009952100 110) 10101) 10011601916 0100. 11 516৬1 010 
0101৫510096 56110. 616 73110151) (0 0015 00010615 ?11150 11710601706 
01601 15 0005 01161 ৫65011060. 111 1116 1016%0০--70 0 2] 000 
(0 741051917) (1120179 2110 21291010 1) 73010591] ) 2190 01)6 177155101) 19 
(0০5 51111117615 01000160 11) (9 1256 01091961 :--110 79175101411 
৪210, 59159172170, 09180 019-911011. ড/1191521 15, 15 101 (176 
9651. 71550 ৬/110617 [1786 00515175115) 91701210 5 10016 0৬০1 
(1)6 ০0111001/ 060016 [11616 ০০810 ৮০ ৪ 16৬1%28] ০0016 41521 9100), 
21911111180 1186 ০০000561901 7১10৮102109. 7116 9111) 01 1196 
4১195 ০0115151610) 1101 11 1176 ড0191)10 01 111166 1)0100160 2110 11)1719 
10111101850 20905 270 50900955657) 258; 17771666101 90011328115 ৪ 
[০00181: ৫659096101 01 101161010--11126 %/1)1011 1799 01:০08100 ৪0০) 
006 06801 01 006 006 4১152 86118, 005 5০-541150 13111051500) ০0? 
05 11160111795,17106 17100001578 13 £0010060 011 10710৬/15020, 
200 10 012 ৮0135, 610%/1605 1৩ ০1 (০ 10105 --567179] 


«* আনন্দমঠের “প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে" বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 

“বাঙ্গালপর স্কী* অনেক অবস্হাতেই বাঙ্গালীর সহায় । অনেক সময় নয় | 
সমাজ-বিপ্রব অনেক সময়েই আত্মপণীড়ন মান্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতশ। 
ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার কারয়াছেন। এই সকল 
কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল ।", 
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8100 10067519]. 10076 2005118] 1:7051605 002791110665 1196 01861 
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বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদে বন্ধু কেশবচন্দ্রের এই সাহায্যের কথা আমি 
শুনেছি নবধিধান পাবলিকেশন কমিটির ভূতপূর্ব সচিব শ্রীসতী- 
কূমার চট্োপাধ্যায়ের কাছে, আর তিনি শুনেছিলেন কেশব-অন্ুজ 
কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্র জ্যোতি প্রকাশ সেনের কাছে। 
কেশবচন্দ্বের “দি লিবারেল" সাপ্তাহিক পত্রে আনন্দমঠ সম্পর্কে 
এই “অভিমত” প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দের ৮ এপ্রিল সংখ্যায়। 
সঙ্গীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ ধারাবাহিক প্রকাশ শেষ 
হয় মে ১৮৮২-তে। চারমাসের মধ্যেই বষ্কিমচন্দ্র যাঁজপুরে ( কটক ) 
বদলি হয়ে যান (আগষ্ট ১৮৮২)। সেখান থেকে ফিরে ১৮৮৩ 
্রীষ্টার্দের ১৭ ফেব্রুআরী হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্দে যোগ 
দেন। সরক।রি চাকুরীতে থাকাকালীন (অবসর গ্রহণ -_-১৪ 
সেপ্টেম্বর ১৮৯১) আর কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র রাইটার্সে ফিরে 
আসতে পারেন নি। 
 স্ত্রীচিত্তরঞজন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ (“একটি উপন্য।স এবং 
একজন রাজকর্মচারী”, শারদীয়। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৪) 
সর্বপ্রথম দেখান যে আনন্দমঠের দ্বিতীয়বারের “বিজ্ঞাপনে “দি 
লিবারেল' পত্রিকা থেকে উদ্ধত রিভিউর তারিখ ৮ এপ্রিল ১৮৮২ 
নয়) ৮ এপ্রিল ১৮৮৩ খু; ৷ এবং সেট “দি লিবারেল আন দিনিউ 
ডিসপেনসেশন'-এর সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী মেনের নামেই প্রকাশিত 
হয়। তার প্রমাণ এই রিভিউর (“দি আনন্দমঠ' ) কয়েকটি বাক্য ঃ 
£]1)2 82100 1068 11) 015 ০011 15 0179 06190811011 01 [12018 ৪3 
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কেশবচন্দ্র সেন £ ব্যক্তিহ ও গছ্শিল্প ১৭ 
॥ ৪ ॥ দুই ক্রবি 


শোন। যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে (৮ মে ১৮৬১) জোড়া- 
সণকে। ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম 
নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র গল্প করছিলেন । তখন অন্দরমহল 
থেকে সংবাদ এল, এইমাত্র দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হয়েছে। সংবাদ শুনে গ্রীত হয়ে কেশবচন্দ্র তর নেতা 
দেবেন্দ্রনাথকে বলেন, লআমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার এই 
পুত্র রবির ম্যায় যশোরাশি বিকীর্ণ করবে, ইন্দ্রের ন্যায় 
প্রতাপশালী হবে । একথা শুনে দেবেন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম 
রাখলেন,-- রবীন্দ্রনাথ । সে নময় সন্ত্রীক কেশবচন্্র জোড়াসণকো। 
ঠাকুরব|ড়িতে সাময়িক অবস্থান করছিলেন । 

কেশবচন্দ্র জন্মশতবা্ষিকী উপলক্ষে এই ঘটনা! ম্মরণ করে 
রবীন্দ্রনাথ এক বাণীতে লেখেন-_ 
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(শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ, ২৮৫) 
কেশবচন্দ্রের এঁশীপ্রেরণার বিছ্যুৎশক্তিসমন্বিত প্রতিভার প্রতি 
রবীন্দ্রনাথ এই বাণীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কেশবকে 
স্্িশীল ধর্মবীর, ঈশ্বরসেবায় উৎসগীতিকৃত জীবন ও এরশীশক্তিবি শিষ্ট 
প্রতিভারূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন । কেশবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের 
স্যোগ এলো নিজ জীবন-সায়।হ্ে-এই আক্ষেপ এখানে 
রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। 
কথাটা ঠিক নয়, এর পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ ব্রল্মানন্দ সম্পর্কে 
আরে। তিনটি অভিমত দিয়েছিলেন । তিনটিই বাংলায় রচিত । 
প্রথমটি এক ভাষণের ( ধর্মতত্ব' পত্রিকা ১২ মাঘ ১৩১৬ 
বঙ্গাব্দ, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ সংখ্যায় মুদ্রিত। শ্রীদতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
“সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে ১৩৬৭ উদ্ধৃত, পৃ ২৪-২৫ ) অংশবিশেষ _ 
“কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের যখন উজ্জল উদীয়মান অবস্থা, 
তখন আমার বয়স অন্ন ছিল । সে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন 
বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথ বিবৃত করিয়া তশহার প্রতি 
অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে তাহার ধর্ম ও ধর্মজীবনের গুরুত্ব ও বিশেবত্ 
প্রদর্শন করিতে ল!গিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের 
উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়। 
ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে 


কেশবচন্দ্র সেন 2 ব্ক্তিত ও গন্ভশিল্প ১৯ 


আমার পরবর্তী জীবনে কেশব-জীবনের শিক্ষা সাধনা ও সিদ্ধিলাভের 
আলোচন। করিতে যাইয়া আমি পূর্ব পিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছি, -..--... পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের 
জীঘনের সাধনার বিষয় অলোচনা করিতে যাইয়৷ দেখিলাম, খষিগণ 
যেভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি 
করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া 
স্বদেশী বিদেশী সকল সাধু মহাঁজনদিগের জীবনে তাহার প্রকাশ 
ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন ।-.....এইবরূপে স্বদেশের বিদেশের 
সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্মের ও ধর্ম-সাধনের এক 
উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে, সাবভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। 
তখন তাহার জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলাম ।” 

দ্বিতীয়টি স্কটিশচারচ কলেজে কেশব-তিরোভাব-দিবসে ম্মরণ- 
'মভায় সভাপতির ভাষণ ৮ জানুআরি ১৯১০। 'ধর্মতত্ব, ১২ মাঘ 


১৩২৬ বঙ্গাৰ সংখ্যায় মুদ্রিত। জি, পি? ব্যানাজি সংকলিত 
818180181721802 1091100 01700067 961) ৬০1 7, 36112818 000161018 -_ 
[9 69-70, 4১118189990 1934 থেকে গৃহীত 


“ক্শবচজ্ত পন্ন্্ে বিনোপ্র-ভ বর 


যিনি বিধাতা, তিনি বিধান ক'ল্লেন, তিনি কবি-_আনন্দে 
সমস্ত বিশ্বসংসারকে সূষ্টি ক'ল্লেন। তিনি মনীবী--মনকে তিনি 
শাসন ক'চ্ছেন। অব্যাহত তার কবিত্ব প্রকাশ হচ্ছে তার সৃষ্টিতে, 
ভার এশী শক্তি প্রকাশ হ'চ্ছে আমাদের মনের মধ্যে! আমাদের 
ইচ্ছার উপর তার ইচ্ছা জয়ী হচ্ছে, তাই তিনি মনীধী। তিনি 
কবি ও মনীষী। তার বিধান অনস্তকালের বিধান, সেই কথা 
যে মহাপুরুষ ( কেশবচন্দ্র ) প্রকাশ ক'রেছেন, সর্বোচ্চ বাণী তিনি 


২* কেশবচন্দ্র সেন 2 ব্যক্তিত্ব ও গছ্/শিল্প 


জীবনের মধ্য দিয়ে নৃতন করে প্রকাশ ক'রেছেন। “নববিধান” 
পুরাতনকে নূতন করে গ্রহণ করে প্রকাশ করা । কোনও 
পুরাতন জিনিষকে যখন নৃতন ক'রে কেউ দেখতে চাইবে না, কখনও 
তারা সেই জিনিষে কিছু নৃতন দেখতে পারেন ন1। প্রভাতকাল 
অতি পুরাতন, দিবা, রাত্রি, সুর্য, চন্দ্র, গ্রহমণ্ডল অতি পুরাতন. 
প্রত্যহ আস যাওয়া ক'চ্ছে। কিন্তু কবি যখন একদিন প্রভাতকে 
নুতন ভাবে দেখতে পান, তখন তিনি মনে করেন এ বুঝি কখনও 
আগে দেখেন নি, এমনটি বুঝি কেউ কখনও দেখেন নি। 
ভারতবর্ষে যে সাধনা করে সে সত্যকে লাভ করেছে, আমর! বলব 
তিনি তা ম়ান কর্তে দাড়িয়েছেন ? আমর] বিরোধ দ্বার] কিছুতেই 
তাকে গ্রহণ কত্তে পার্বো না। আমরা অন্য ধর্মকে দ্বণা কর্তে 
আরম্ভ ক'রেছি, সেই সত্যের বিদ্রেহ পত।কা আমর। তুলেছি, যিনি 
সে সত্য প্রচার কর্থে দ্রাড়িয়েছেন তাকে আমরা শক্রু ব'লে মনে 
করি। গুরু নানক, মহম্মদ প্রভৃতিকেও বিরুদ্ধবাদী ব'লে মনে 
ক'রেছি। আমাদের যেটুকু সাধনা, সেটুকু নিয়েই আমরা নিজের 
ধর্মমন্দিরের মধ্যে, নিজের গণ্ডীর মধ্যে, থাকি । তাতে আর কারুকে 
প্রবেশ কর্তে দিই নাঃ তা নিয়ে আর কোন স্থানে যাই না । যিনি 
সত্যন্বরূপ, তাকে সকল, ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই 
কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা; এবং তাই নুতন ক'রে তিনি 
লাভ ক'রে 'নববিধান' বলে প্রকাশ করেছেন। এ যখন বুঝলুম, সে 
বিরোধ আমার ঘুচে গেল। আমি তাই আজ তীকে ভক্তি নিবেদন 
কার্তে এসেছি।৮. 

তৃতীয়টি. কেশব-জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় বাণী 
( শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “সমন্বয়মার্গ' পৃ ২৮৫ থেকে গৃহীত _- 


“আমাদের দেশে আশীর্বাদ করে শতায়ুহও। সে আশীর্বাদ 


কেশবচন্দ্র সেন ঃ বাক্তিত্ব ও গছ্যশিল্প ২১ 
দৈবাৎ হয়তো কখনে। ফলে, কখনে! ফলে না । কিন্তু বিধাতা 
ধাকে আশীবাদ করেন, তিনি দেহযত্রার সীমা অতিক্রম করে শত 
শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন। সেই বর লাভ করেছেন 
বন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন থ এতদ্িছ্রমুতান্তে 
ভবন্তি। যারা উ/কে জানেন, ভারা মৃত্ুর অতীত হন। এইই 
অমৃত তার জীবনে পেয়েছেন কেশবচন্্র । গেই অমৃত তিনি বিশ্ব- 
জনকে নি:বদন করেছেন, সেই তার প্রসাদ ম্মরণ করে তার আগামী 
বহু শতবাধিকীর প্রথম শতবাধিকীর ধিনে দেই অমিতায়ুকে 
আমাদের অভিনন্দন জানাই । 
১৩ই পৌষ ১৩৪৫ । ১৯৩৮ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” 

্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি রবীন্দনাথের গভীর শ্রদ্ধ! এই ঢারটি 
বাণী ও ভাষণ থেকে প্রম।ণিত হয় । 

রবীন্দ্রপাহিতো কোথাও কি ত্রহ্মানন্দের ছয়। পড়েছে? 
রবীন্দ্রনাথ কেশবকে বলেছেন কবি, মনীষী, এশীশক্তিবি শিষ্ 
প্রতিভা, অনৃতপ্রাপ্ত অনিতাধু মাধক। আমার মনে হয় চতুরঙ্গ 
উপন্যাসের নায়ক শচীশ্রর উপর ব্রহ্মানন্দের ছায়া পড়েছে। হিন্দু 
কলেজের ছাত্র শচীশের সঙ্গে হিন্দু কলেজ জুনিরর ও সিনিত্র 
বিভাগের ছাত্র কেশবের মিল ছুলক্ষা নয়। শচীশের ঈশ্বর-অন্বেষণের 
বিভিন্ন পর্বের সৃঙ্গে কেশবের ঈশ্বর-অন্বেঘণের বিভিন্ন পর্কে মিলিয়ে 
নেওয়া যায়। চতুরঙ্গে যেসব ভাবনার তরঙ্গের ওঠা-নামা হয়েছে 
তার সঙ্গে কেশবের 'জীবনবেদ' গ্রন্থের ভাব-তরঙ্গের মিল দেখা 
ষায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনবেদ' পড়েছিলেন, ত। বল যায়। স্কটিশচাচ 
কলেজে প্রদত্ত সগ্ভ-উদ্ধৃত রবীন্দ্র-ভাষণের (১৯১০) সঙ্গে শচীশের 
একটি উক্তিকে (চতুরঙ্গ ১৯১৬) মিলিয়ে নেওয়। যায়ঃ “আমি 
(ভ্রীধিলাস ) বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা 
পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিত। নেয়। শচীশ 
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অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।” শচীশের আত্মসাধনার কোনো 
প্রতিরূপ সংসারে যদি রবীন্দর-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে থাকে, তার নাম 


ব্রন্মানন্দের আত্মসাধনা। 


॥ ৪ ॥ 'প্রত'পিতা-প্রশ্ব পুত্র ॥ 


কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতেন “ধর্মপিতা” ৷ দেবেক্দ্র- 
নাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন হিন্দু 
কলেজের জুনিরর বিভাগে . ১৮৫০ )। কিছুদিন হিন্দু মেট্রেপলিটান 
কলেজে ( ১৮৫৩-৫৪ ) পড়ার পর কেশবচন্দ্র ফিরে আসেন হিন্দু 
কলেজে সিনিয়র বিভাগে (১৮৫৪ )। তিন বছর হিন্দু তথ! 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ( ১৮৫৫-৫৮) অধ্যয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের 
বিবাহ হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ সময়ে ( ১৮৫৬ ) মেটকাফ হলে 
স্থাপিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি নিয়মিত যেতেন । 
দর্শনগ্রন্থপাঠে তখনই তার অনুরাগ দেখা যায়। এ সময়েই £১৮৫৭) 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রের স্থাপন করেন “ব্রিটিশ ইতিয়া 
সোসাইটি'-_-সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক হেলিউর। 
সে/সাইটির উদ্দেশ্য ছিল “সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন” । কেশবচন্দ্ 
এর উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। কেশব-অগ্রজ নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে 
কলুটোলার সেন-পরিবারের ছেলের| ব্থাপন করলেন 'কলুটোল 
ইভনিং স্কুল” (১৮৫৬)। এখানে কেশব নিয়মিত পড়াতেন। এই 
নৈশ বিদ্ভালয় চলেছিল চার বছর ( ১৮৫৬-৬০ )। 

এ সময়ে (১৮৫৬-৫৭) তরুণ কেশবচন্দ্র অধ্যাত্বজিজ্ঞাসায় 
ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তখন রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত কলিকাত! 
ব্রাহ্মঘমাজে গগুগোল দেখা দেয়। তত্ববোধিনী সতা ও তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকা পরিচালনা নিয়ে কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা 
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দেবেন্্রন।থ ঠাকুরের তীব্র মতভেদ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ এই গণ্ড- 
গোলকে বলতেন 'ব্রন্ধগোল' । শেষে বিরক্ত হয়ে হিমালয় ভ্রমণে 
চলে যান (১৮৫৬ ১ কলকাতায় ফিরে আসেন আড়াই বছর বাদে 
(১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ )1 

ঠিক এ সময়ে (১৮৫৭) কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ 
করবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে ডাকে পাঠান। রঈজ- 
নারায়ণ বসুর লেখা! একটি পুস্তিক। পাঁঠ করে তরুণ কেশবচন্দ্র ব্রান্ম 
সমাজের সম্বন্ধে প্রথম কিছু জানেন। এই পুস্তিকার 'ত্রাহ্মবম' 
কি? অধ্যযায় পড়ে তার অন্তরের জিজ্ঞাসার সঙ্গে এক্য বোধ 
করেন ও ব্রাহ্গসমাজে প্রবেশে আগ্রহী হন। এ সময় অর্থাৎ 
আঠ|রে। থেকে কুড়ি বছর বয়সে ( ১৮৫৬-৫৮) ভার মনোভাব কী 
ছিল, 'জীবনবেদ' (১৮৮৩) গ্রন্থে কেশবন্দ্র তার বিবরণ দিয়েছেন । 
কেশবচন্দ্রের জীবন প্রার্থনার জীবন। তার সুচনা! হয় এই সময়ে। 
১৮৫৭ খুষ্টার্ে কেশবচন্দ্র ব্রা্গদমাজে যোগ দেন। তার অল্লকাল 
পরে তিনি “প্রাতঃকালের প্রার্থনা” ও “সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা লিখে 
মুদ্রিত করে “রেলগাড়ীতে এবং ছু'চু'ড়। থিয়েটারে বিতরণ” করেন 
( ধির্মতত্ব' ১৬ চৈত্র ১৭৯৭ শক) (দ্রঃ আছচার্ষের প্রার্থনা' প্রথম 
খণ্ড_-পাঁদটীকা, পৃ ১, শতবার্ধিকী সংস্করণ ১৯৩৯ )। 

এ সময়ে কলুটোলা-ভবনে কেশবচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র সভা স্থাপন 
করেন_-দি গুডউইল ফ্রেটানিটি" (১৮৫৭ )1 এই সভায় কমবয়সী 
ঘুবকর! ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভাই, এই 
বোধে উদ্ধদ্ধ হয়ে প্রার্থনায় বসতেন। এই সভা ছু বছর 
(১৮৫৭-৫৯) চলেছিল । এই সভার কেনো অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথ 
সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্রকে দেখেন (১৮৫৮র শেষে) | তখন 
দেবেজ্রনাথের বয়স একচল্লিশঃ কেশবচন্দের উনিশ । প্রথম দর্শনে 
তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। সে অনুরাগ শেষ পর্যস্ত ছিল। 
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হিমালয় থেকে ফিরে এসে (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ ) দেবেক্্রনাথের 
প্রথম কাজ-_“গুডউইল ফ্রেটানিটি'র অধিবেশনে যোগদান । 
দ্বিতীয় কাজ__“তন্ববোধিনী সভা” রহিতকরণ ( মে ১৮৫৯) । তৃতীয় 
কাজ-_কেশবের সহযে।গিতায় “বরহ্মবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা (৮ মে 
১৮৫৯)। চতুর্থ কাজ- পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও শিষ্য কেশবের সঙ্গে 
সিংহল ভ্রমণ (সেপ্ম্বর-অক্টোবর ১৮৫৯)। পঞ্চম কাঁজ-_-কলিকাতা 
ব্রান্মসমাজের পুনর্গঠন (নভেম্বর ১৮৫৯)। এক বছরের মধো 
( নভেম্বর ১৮৫৮ নভেম্বর ১৮৫৯) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইসব 
কাজের ফল ত্রান্মমমাজ, বঙ্গঘমাজ ও ভারতীয় সমাজের পক্ষে 
সুদূরপ্রসারী হয়েছিল । 

কলিকাতা ব্রাক্মসমাজের “অধ্যক্ষদভা” ১৮৫৯-এর ২৫ ডিসেম্বর 
পুনর্গঠিত হল । নৃতন অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হলেন রামমোহন রায়ের 
কনিষ্ঠ!পুত্র রমাপ্রসাদ রায় । সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
কেশবচন্দ্র সেন। এযাবৎ ব্রাক্মসভ। তত্ববোধিনী সভার অধীন ছিল। 
তত্ববোধিনী সভা রহিত করে দেবেন্দ্রনাথ ত্রাহ্মপমাজকে স্বয়ং 
সম্পূর্ণসভা রূপে পরিচালনার স্থযোগ দিলেন। বেঙ্গল ব্যাক্কের 
দেওয়ান-পদের চাকুরি ছেড়ে কেশবচন্ত্র সর্সময়ের জন্য ত্রান্ম- 
সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই । 
হিমালয় ভরনণক।লে দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরে শিখদের স্ব্ণমন্দির ও 
সঙ্গতসভা দেখে আসেন । তারই আদশে প্রধানত কেশবচন্দ্রের 
উৎসাহে স্থাপিত হয় “দঙ্গতমভা” (সেপ্টেত্বর ১৮৬০ )। দুবছর পরে 
স্থাপিত হয় “ত্রাক্মবন্ধু-সভা” (১৮৬৩)। এই ছুই সভায় কেশবচন্দ্র 
দেবেজ্্রনাথ, দিজেন্দ্রনাথের বন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। 
এসময় (১৮৬১) কলুটোল। সেনবংশের অভিভাবক ও কেশবের 
জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৈষ্ণব কুলগুরুর কাছে অন্য ভাইদের 
সঙ্গে কেশবের দীক্ষার আয়োজন করেন। দীক্ষা গ্রহণের দিন ভোরে 
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কেশব বাঁড়ি ছেড়ে জোড়ান্সাকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নেন। 
(দবেক্্রনাথ ১৮৬২ র ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক) এক বিশেষ 
অনুষ্ঠঠনে কেশবচন্দ্রকে “ত্রন্গীনন্দ” উপাধিতে ভূষিত করেন। 
সেদিনই কেশবচন্্র ব্রাহ্মদমীজের “আচাধ” পদ পেলেন, দেবেন্দ্রনাথ 
হংলন “প্রধান আচাধ'' | 

এই বিশেষ অনুষ্টানের তিনমাস পূর্বে সপত্বীক কেশবচন্দ্র 
জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎ্সব অনুষ্ঠানে (১৮৬২) যোগ 
দিতে আসেন। সেই উপলক্ষে অতিরিক্ত" গ্রার্থন। সভ। “অন্তঃপুরে” 
মহিলাদের সামনে অনুষ্ঠিত হয় (১১ মাঘ ১৭৮৩ শক, ২৩ জানুয়ারী 
১৮৬২)। এই অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা ও তার উত্তরে 
কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা (প্রথম লিখিত প্রার্থনা ) এখানে উদ্ধার 
করি । এ ছুটি বিরলদৃষ্ট প্রার্থনা । দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থন। “ম্কতিমাল।' 
পুস্তকে, সম্বত ১৯১৯, প্রথম মুদ্রিত, “নববিধানে' ১৮ ফেব্রুআারি 
১৯২৬-সংখ্যায় পুনমূক্রিত | কেশবের প্রার্থনা গৌরগোবিন্দ 
উপাধ্যায়ের 'আচার্ধ কেশবচন্ত্' প্রথম খণ্ড, ১৬২-৬৩ পুষ্ঠ/য় প্রথম 
মুদ্রিত। ছুটিই যামিনীকান্ত কৌয়ার-কতৃকি ইংরেজি অন্ুবাদসহ 
মার্চ ১৯৩৫-এ ু ডকুমেন্টস রিপ্রিনটেড' নামে মুদ্রিত ও পীস 
কটেজ, ৮৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাত! থেকে প্রকাশিত 
এই প্রার্থনা সম্ভবত ত্রাহ্মমমাজের ইতিহাসে প্রথম অন্তঃপুর-প্রার্থন!। 

৷ দেবেক্দ্রনাথের প্রার্থন। | 
১১ মাঘ ১৭৮৩ শক। 
্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে ঈশ্বরের কৃপ। জন্য ধন্যবাদ । 
( অস্তঃপুর ) 

“হে পরমাত্মন! তোমার যে . অনুগত, তুমি তাহাদিগকে 
আশাতীত ফল প্রদান কর। আমার যাহা আশ! ছিল, তাহার 
অতীত ফল প্রদান করিয়াছ। প্রথমে আমি কেবল. একেলাই 
২ 


২৬ কেশবচন্দ্র সেন : ব্যক্তিত্ব ও গগ্শিল্প 


তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকিয়া তোমাকে অন্বেষণ 
: করিয়াছিলাম, অন্যের জন্য ব্যাকুলতা কিছুই ছিল না। তুমি 
আমার সেই তৃষিত আত্মাকে তোমার অমৃত বারিতে শীতল করিলে। 
যখনই সংতৃপ্ত হইলাম, তখনই সেই অমৃত আবার অন্যের নিকট 
প্রচার করিতে মন উৎস্বক হইল । আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমার 
সেই গুরুভার বহন করিতে আমার কোন সাধ্য নাই, তথাপি ন1 
করিয়াই বা! কি করি, আমার হৃদয়ে তুমি বারংবার একটি 
উদ্বোধন করিতে লীগিলে ষে, আমার এই অমৃত সলিল তুমি 
সকলকে পরিবেশন কর; আমি কি করি আমি ক্ষুদ্র, আমি কিরূপে 
এই ভার অন্যকে উত্তেলন করিয়া দিব, অথচ দিতেই হইবে ; 
আমি আপনি অবশ হইয়া তাবল্লোকেরই সহায়ত। প্রার্থনা করিলাম, 
কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সাহাধ্য প্রাপ্ত হইলাম না, মনে হইল 
তুমি যে ভার আমাকে অর্পণ করিলে, তাহ! বুঝি আমি সিদ্ধ করিতে 
পারিলাম না। তেমন সহায় পাইলাম না, তেমন কোন লোক 
পাইলাম না, আমি একেল। কিরূপে তোমার সেই গুরুভার বহন 
করিয়া অন্যকে আস্বাদন দিব, কাহাকেই বা দিব? মমন্তরে জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলাম, বলি সে অগ্নি কোথায়, বুঝি তাহা বঙ্গদেশে 
প্রস্থত হইল নী। হে অগ্নি! কেন তুমি আমার এই ক্ষুত্র হৃদয় 
কোটরেই আবদ্ধ রহিয়াছ? তুমি উৎসের ন্যায় উদ্ুসিত হইয়া 
পড়, ভারতভূমির মোহান্বকার ও কলুধিত বায়ুকে বিনাশিত 
কর, পৃথিবীকে এক দাবানলময়ে আবেষ্টন কর। এই প্রকার 
আর্তনিনাদে বক্ষস্থল আর্্র করিতে লাগিলাম ; তুমি আশ্বাস দিলে 
ও কোমল হস্তে আমার অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলে। এতর্দিন 
পরে তোমার প্রসাদে তোমার প্রেরিত সাধুজনকে দর্শন করিয়া 
আমার আশা বৃদ্ধি হইল। সেই সাধু যুবা যিনি অগ্য আমার 


আলয়ে সন্ত্রীক আসিয়া আমার গৃহকে উজ্জল করিলেন, তার সঙ্গে 
যতই সহবাস করি, ততই আমার আশা বৃদ্ধি হয়, ততই কৃতার্থ 
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হই। তিনি, যিনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, আমার অভিন্ন 
হৃদয়, এক হৃদয়, যিনি ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ ব্রন্মানন্দ নিয়তই পান 
কগ্িতেছেন। আমি যত লোকের সঙ্গে সহবাঁস করিয়াছি, এমত 
পবিত্র, এমত দৃঢব্রত, এমত জ্ঞানালোকে ধর্নবলে বিভূষিত ব্রহ্ম- 
পরায়ণ কোথাও দেখি নাই, তিনি আজ সস্ত্রীক হইয়া আমার গৃহকে 
উজ্জল করিলেন । 


প্রথমে কেবল আমি একেলাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
এখন আমার উত্তরাধিকারী পুত্র, কন্তা, পুত্রবধূ পৌত্র, প্রপৌত্র 
সকলেই আমার ভাগের অংশ পাইবেন । প্রথমে ধর্মপ্রচারের প্রতি 
আমার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, কিসে নিজে তোমাকে প্রাপ্ত হই, 
কিসে আপনাকে আমি পবিত্র করি, এই আমার পরম লক্ষ্য ছিল; 
কিন্তু যখনই তোমাকে লাভ করিয়াছি, তখনই আমার হস্ত তোমার 


স্থধা পরিবেশন করিতে ব্যগ্র হইয়াছে । অমনি আমার জিহবা 
তোমার মহিমা ঘোবণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছে। এক্ষণে হে 


পরমাত্মন্, তূমি যে সাধুসজ্জনকে এই পৃথিবীর উন্নতির নিমিত্ত 
এখানে প্রেরণ করিয়াছ, তার দুর্বল শরীরে বল বিধান কর, তাকে 
জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রভাবে দিন দিন উন্নত কর, তোমার কৃপাতে ইনি 
আমার এই বুদ্ধ বয়সের অবলম্বন হইয়া আমার সহায়তা করুন। 
ধাহারা তোমার উপাঁসন।র নিমিত্ত অন্য সন্ভাবে সম্মিলিত 
হইয়ছেন, তাহাদিগের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। 
তাহাদের পরম্পরের প্রতি শ্রীতিভাবকে সমুজ্জল কর। ভ্রাতায়- 
ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে অক্ুত্রিম সৌহার্দতার বিস্তার কর। পুত্র- 
দিগের পিতা মাত।র প্রতি ভক্তিভাব প্রেরণ কর। স্বামীর প্রতি 
স্ত্রীর অনুরাগ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমকে উজ্জল কর। কেহই 
যেন এই সংসারের ছুঃখ শোকসম্তাপে অমঙ্গল আশক্ষ1 না! করে এব 
তোমার অন্ুর!গে বিদ্ব বিপত্তির মধ্যেও তোমাকে লাভ করে ॥” 


২৮ কেশবচন্দ্র সেন : ব্যক্তিত্ব ও গগ্যশিল্প 
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“জগদীশ ! আমি অস্ত পিতা মাতা ভগিনী ও স্ত্রীতে পরিবেষ্টিত 
হইয়া তোমাকে পরম পিতারূপে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি 
আমার পরমপিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর। চিরকাল তুমি আমাদিগকে 
তোমার ক্রোড়ে লইয়া মাতার হ্যায় লালন-পালন করিয়াছ, কত- 
প্রকারে সুখী করিয়াছ, কত রাশি রাশি বিদ্ব হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করিয়াছ। গতবর্ষ এই পরিবারে কত প্রকার বিদ্ব উপস্থিত 
হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক 
আমাদিগের কোন বিস্ব হয় নাই। যেখানে মঙ্গলময় স্বয়ং আশ্রয় 
 দ্বিতেছেন, সেখানে আবার বিদ্বা কি? অনেকেই আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্ত তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, 
তখন আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমাদের সহায়, তখন 
আমাদের মঙ্গলই হইবে সন্দেহ নাই। এ পরিবার তোমারই 
পরিবার । 

অদ্ধ আমর! সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়। জীবন সার্থক 
করিতেছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি,__না, চতুর্দিকে মঙ্জলের 
উন্নতি, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি। আমাদের যে একটি আশা আছে যে, 
সমুদায় পৃথিবী এক পরিবারে বদ্ধ হইবে, এ আশা! বৃথা হইবার 
নহে। যথাক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই শ্রীতিরসে মিলিত 
হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। অগ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে 
তাহার স্ুত্রপাত হইল।, 

হে জগদীশ! এ সংসারে এ পরিবারকে রক্ষা করিবার আর 
কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, 

* কেশবচন্দ্র মহার্য দেবেন্দ্রযাথকে ধর্মীপতা, তাহার পত্রীকে ধর্মমাতা, 
এবং তাহাদের কন্যাগণকে ভাগনী বলিয়া সম্বোধন কাঁরতেন ৷ তাই এম্ছলে 
পিতামাতা ভগিন' বাঁলয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 


কেশবচজ্ সেন £ ব্যক্তিত্ব ও গছাশিল্র ২৯ 


তাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই তাহার প্রমাণ। 
সহস্র সহস্র বিদ্ধ আসিয়! ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা 
সকল বিষ্ব অতিক্রম করিয়া তোম।রই ক্রোড়ে অগ্রসর হইতেছে। 
এ বিদ্ব বিপত্তির মধ্যেও আমাদের ক্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল 
আমাদেরই উৎসব উৎসারিত হইতেছে । কি আশ্চর্ধ ! আমর! মাতা 
পিতা জ্রাত1 ভগিনী স্ত্রী সকলেই এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে 
পূজা] উপহার দিতেছি। 

ধন্য পরম পিতা, আশ্চর্য তোমার করুণ, পৃথিবীর এক সীম! 
হইতে সীমান্তর পর্বস্ত তোমারই মহিমা! ঘোষণ। হউক, বিশুদ্ধ প্রেম 
ও পবিত্র ভাব চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হউক। আমরা যেন লোকভয়ে 
ভীত না হই। আমরা যেন সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত না 
হই, আমাদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শাস্ত ভাব 
অবলম্বন 'করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমাদের জীবনের এক- 
মাত্র লক্ষ্য থাকে ॥” 

তিন মাস পরে ১৮৬২ স্রীষ্টাবের ১৩ এপ্রিল (১ বৈশাখ ১৭৮৪ 
শক ) এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ জোড়া্সাকো। ঠাকুর- 
বাড়িতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কেশবচন্দট্রকে '্রহ্মানন্দ' উপাধিতে 
ভূষিত করেন ও ত্রাহ্মসমাজের আচার্ধপদে প্রতিঠিভ করেন । 

ব্রহ্মানন্দকে সম্বোধন করে মহধি বলেন-_ 

“শ্রীমান কেশবচজ্দ্র! তুমি মহন্তার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্সের 
অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া! 
অহোরান্র বহন করিবে । কিসে কলিকাতা ত্রাহ্মাসমাজ উন্নত হয় 
কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার ঘত্ব করিবে 
অন্য কোনও প্রচলিত ধর্মের প্রতি ঘেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, 
কিন্ত যাহাতে সকল ত্রাহ্মধদিগের মধ্যে এক্যবন্ধন হয়, এমত উপদেশ 
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দিবে । আপনার আস্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, 
সদা নসর স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে 
প্রকার মর্ধাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্ধাদা দিবে । তুমি যে কর্মে 
অগ্রসর হইয়াছ, এ অতি ছুরহ কর্শ। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া 
আপনাকে 'অবজ্ঞা করিও না । আমাদের ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক 
মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্য যোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী 
হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বংসরে তিনি ষে ভাব দ্বারা নীয়মান 
হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম 
বয়সে ধাহারা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহার। কদাপি 
অবসূন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি 
ঈশ্বরেতে সমর্পন কর। না ধনের দ্বারা, না পুজার দ্বারা, কিন্ত 
কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যাঁয়। ধর্মের জন্য ত্যাগ 
স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে 
ত্রাহ্মধর্ম বীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে । 

এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃত সাগরে নিমগ্ন 
কর।' সেই জগতপ্রসবিতা . পরমদেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান 
কর, যিনি আমার্দিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন । 

ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণে আপনার অমৃত সলিলে অভিষিক্ত 
করিতেছেন। তাহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্ধপদে 
অভিষিক্ত করিতেছি । তুমি কলিকাত। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্ষপদ 
ধারণ করিয়! চতুর্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর। | 

এই ব্রান্মধর্মপ্রস্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় র্ণ হইয়া 
ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য. বিনষ্ট হইবে না। 
ষদি দক্ষিশ-সাগর শুক্ধ হইয়া! যায়, তথাপি ইহার 'একটি সত্যেরও 
অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্বে. অগ্নিহোত্রীরা' অগ্মিকে 
রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাঙ্মধর্মকে তদ্রুপ রক্ষা করিবে। 
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হে ব্রাক্মগণ! তোমর] অগ্ঠাবধি এই কলিকাতার আচার্ষের 
প্রতি অনুকূল হইয়া ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে ; 
তাহাতে ব্রাহ্ষধর্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে ॥৮ 

এখানে পুনঃম্মর্তব্য ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হয 
“সঙ্গত সভা । 

১৮৬১ থ্রীষ্টাব্ষেব নভেম্ববে প্রকাশিত হয় কেশবচন্দ্রের 
“ব্রান্মধর্মেব অনুষ্ঠান” । এই পৃস্তিকাটি “সঙ্গতৈর এক বৎসরের 
আলোচনার ফল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্ক আলোচনায় 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে উপবীত গ্রহণ করিবে ন।। মহত দেবেজ্্রনাথ 
ঠাকুর তাহ! পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ-_ 

প্রকাশক গণেশপ্রসাদের এই পাদটাকায় জান। যায় সঙ্গত- 
সভায় নান! বিষয়ে তরুণ ব্রান্মেরা আলে।চন। ও সিদ্ধান্ত করতেন। 
“ত্রাঙ্গধমেরি অনুষ্ঠান” পুস্তিকার প্রসঙ্গগুলির নাম এখানে দিই £ 
উপাসনা, আত্ম-পরীক্গ।, আমোদ, অর্থব্যয়, অভ্যর্থনা, সময়, 
সত্য বাক্য, নির্ভর, কৃত, কৌতুহল, পৌত্তলিকতা, সংসার, 
প্রীতি, মোহ, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, পবিত্রতা, জীবনের লক্ষ্য, কর্তব্যশ্রেণী, 
লোকভয়, ত্যাগম্থীকার, উপদেষ্টা কণ্ঠব্য । এইসব প্রসঙ্গের 
আলোচনায় নেতৃত দিতেন কেশব্চন্র, এবং কোনো সন্দেহ নেই, 
তীর বক্তব্যই শেঁষে গৃর্াত হাত । 

সঙ্গতমভার রই" অ।লোচন। বঙ্গীয় যুবকপসমাজে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজকে স্থাণু ঘরোয়া 
প্রতিষ্ঠান ন! রেখে গতিশীল প্রকাশ্য সংগঠন রূপে গড়ে তুললেন। 

১৮৬১ থেকে ১৮৬৬ খুষ্টা--প্পাচ বছরের মধ্যে ধর্মপিতা' ও 
ধধর্মপুতে'র মধ্যে গুরুতর মতাস্তর ঘটিল। মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ত্রাহ্মাদের সংঘর্ষ বাধল তিন কারণে। 
“প্রথম, মহত্বির ধর্মসাধনের সঙ্কীর্ণতা, দ্বিতীয়, মহষ্ধির ধর্মমতের 


৩২ কেশবচন্ত্ সেন : ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প 


একদেশদর্শিতা, তৃতীয়, ব্রাহ্ম সমাজের কার্ধপরিচালনায় মহস্থির 
একতস্ত্রতা বা অটোক্রাসি। মহহি ত্রান্মধর্ণকে কেবল ব্রন্ধোামনার 
মধ্যেই কার্ধতঃ আবদ্ধ রাধিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে জীবনের 
সকল কর্মে এবং সকল সম্বন্ধের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ 
ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং 
তাহার বন্ধুগণ ত্রাঙ্মা মতবাদের আদর্শে ব্রা্মদিগের জীবন গড়িয়া 
তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়। উঠিলেন। তাহারা কহিলেন, ব্রহ্মমন্বিরে 
আসিয়া ক্রন্মোপানার সময়ে এক কথা কহিব, এক ভাবেতে 
অস্থুশীলন করিব, মনে মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির 
হইতে ফিরিয়া বাড়ী যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অন্যরূপ 
আচার আচরণ করিব, ইহা সঙ্গত নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি 
সম্যক্‌ মর্ধাদ। প্রকাশ হয় না। যাহ] সত্য বুঝিব তাহা! জীবনের ' 
সর্ববিধ ব্যাপারে মানিয়। চলিব। অন্তরের ধর্মবুদ্ধি বা বিবেক বা 
০028০1০০ অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই 
ব্রাক্ধর্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহযির সঙ্গে তাহাদের 
বিরোধ বাধে 1” (বিপিনচন্্র পাল-ব্রাঙ্গসমাজ ও' ব্রহ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র; বঙ্গবাণী ১৩২৯/১৯২২ শ্রী/বাংলার নবযুগের কথা )। 

এই বিরোধের ফল কলিকাতা ব্রাহ্মসমান্স (আদি ব্রান্মসমাজ )) 
থেকে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন হওয়। ও ভার্তরর্ধীয় ত্রাঙ্ষসমাজের 
প্রতিষ্ঠা (১১ নভেম্বর ১৮৬৬)। অতঃপর ছুজনের সংগঠন ও 
পথ ভিন্ন হয়ে যায়। 

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র আমরণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্ুরক্ত 
ছিলেন। তত্ববোধিনী পত্রিকার বৈশাখ) ১৮৫৫ শকাব্, ১৯৩৩ 
্ষ্টাৰ এপ্রিল সংখ্যায় কেশবকে লিখিত মহর্ধির ছুধাঁনি পত্র 
মুদ্রিত হয়। পত্রিকাঁসম্পাদকের মস্তব্য-_প্বরজ্ধানন্দের প্রতি মহর্ষি 
দেবেক্্রনাথের যে কিরূপ সম্প্রীতি ও গভীর অনুরাগ ছিল নিয় 
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প্রকাশিত ছুইখানি পত্রে উহ্হার পরিচয় সম্যক প্রকাশ পাইবে। 
ব্রাহ্মসমাঁজের ইতিহাসে উভয়ের মধ্যে এই অনুরাগ একটি আশ্চর্য 
ঘটনা । ...এগুলি সম্ভবত কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মানন্দ উপাধিলাভের 
পরেই লিখিত হইয়াছিল ।” প্রত্র রচনার অনুমিত কাল--১৮৬২ 
শ্রীষ্টাকের মাবামাধি। 

(১) কেশবকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের, প্রথম পত্র ( কততিত ) 
প্রাণাধিক কেশবচন্দ্র 

তোমার ওর! শ্রাবণের পত্র গতকল্য পাইয়া অতিশয় ব্যাকুলিত 
হইলাম। অন্ভাপি তোমার পীড়ার শাস্তি হইল না, আর ইহারই 
মধ্যে তুমি এই বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধিত হইতেছ। 
ইহ! ব্যতীত যখন আর কোন সহ্ুপায় উপলব্ধি হইতেছে না, 
তখন আর ইহাতে কথা নাই। এখন আমার মনের সন্তুষ্ট 
অনুসন্ধান করিবার তোমার সময় নহে। 

[ ইহার পরবর্তী অংশ কতিত ] 


(২) কেশবকে লিখিত দেবেজ্্রনাথের দ্বিতীয় পত্র ( & চিহ্িত. 
অংশ কতিত )$ 


প্রাণাধিক কেশবচন্দ্ ব্রহ্মানন্দ সমীপেষু 
তোমার ১০ই ভাত্রের প্জ পায় অতীখ বিষ ও ব্যাকুল 
হইলাম। “ষে ক্ষুদ্র গৃহে পরিবার অবস্থিতি কাত্ধিতে দেখেন, 
সেই গৃহে গত শুক্রবারে আসিয়াছি”--এই গপংক্তি আমার 
হ্বদয়ে যেন বঞ্জাঘাততুল্য বোধ হইল। আমি কখনে! মনে করি 
নাই যে, তুমি এই তোমার রুগ্ শরীর লইয়া সেই গৃছে 
প্রবেশ করিবে। তুমি সহজে যে একেবারে স্বীকার, করিলে, 
তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার জন্যে এই 


কলিকাতায় এবসগৃহ আর পাওয়া গেল না, যেখানে তুমি শুষ্ছ 
অনে বাস সেবন-........*."এবং প্রশস্ত মনে সপরিধারে থাকিতে 
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পার। তোমার এ দুর্বল শরীর লইয়। সে ত্র গৃহে যাঁওয়! কদ।পি 
ুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তুমি মনে করিলে ইহ হইতে উত্তম গৃহে 
যাইতে পারিবে । তোমার শরীরের উপর এমন অধর দেখিয়। 
আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। আমি. **-.-. -আর আমার'**' 
বাটা অবারিত... .। আমি তোমার কোন কাধে আইলাম না; 
এই পীড়ার সময়ে তোমার থ|কিবার জন্যে একটি উপযুক্ত গৃহ 
দিতে পারিলাম না। তুমি যাতে মনের শক্তিতে এবং 
শরীরের আরামে থাকিতে পার সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে। 
এজন্য তোমার প্রতি আমার নিতান্ত অনুরোধ । একথা আমার 
এখনে অতু।ক্তি নয় যেঃ তোমার মঙ্গল ও সুখের সঙ্গে আমার 
মঙ্গল ও সুখ অন্ুবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি আপনার 
অন্তর দেখিলেই এ কথায় সায় দিবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত যদিও ব্নান অবন্থাতে বাটী ভাড়া করিবার -'*'নাই, 
সকল অপেক্ষা! উত্তম কল্প স্থির হয়, তথপি আম|র এই কথাটি 
রক্ষা করিবে। যে পধন্ত তোমার আরোগ্যলাভ না হয়, সে 
পর্যস্ত সেই গৃহ নির্বাচনভ।র সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর লইবে না 
যে সামগ্রীর প্রয়েজন হয়, কৈলাস মুখোপাধ্যায়কে * তাহার 
আদেশ দিবে পান্টার্র সময়ে নৃতন তরে ভাব লইয়া ব্যস্ত- 
সমন ইইধেজা'চি ১1. 

, শ্ীমরাপবূর্থদিন'ফে তোমারণশারোগ্য দেখিরা আমরা সকলে 
উৎসাহপূর্বক তোম[ুক নৃওন গৃহ-প্রবেশ করাইতাম তাহা হইল না। 
এই কাল আমাদের প্রতিকূল হয়েছে। সেই ঈশ্বর যেমন আমাদের 
পুবেও অন্থকুল এখনও অনুকূল । তিমি অবশ্ট সকল অবস্থা ও 


* দেবেদ্দ্রনাথের খাজা | পনরদ্বাট 0» 0. 887001)7 (90010112) 
839190191091705 7681080 01081)028 900--10556190)010855 11505071880), 


*০| [ (1934) থেকে গৃহীত । 
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সকল ঘটনার মধ্যে, মঙ্গলেরই বিধান করিরেন। তুমি অসহথ 
শারীরিক ও মানিক ক্লেশে যেরূপ স্হিষ্ুত1 . ও দৃঢ়তা 
অভ্যাস করিয়াছ, ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদে ধর্মযুদ্ধে তুমি অদ্বিতীয় 
সেনাপতি হইবে । যেন এই ঘোর বিপত্তিকালে তোমার 
জীবনসহায় তোমার সহাঁয় হউন; তোমার হাদয়ে আলোক 
ও ধৈর্য প্রেরণ করিয়া সংসার-সঙ্কট হইতে 'রক্ষা করুন। তিনি 
তোমার উধ, তিনি তোমার বল, তিনি তোমার আনন্দ হউন, 
তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। 


রি নি তদীয় শুভামুধ্যায়িনঃ .. 
- শ্রীদেবেক্জরনাথ শর্মণঃ 


১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র “নববিধান, ঘোষণা করেন। 
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় “মাঘোৎসব' গ্রস্থখানি। নব- 
বিধানাচার্ধ রূপে কেশবচন্দ্র: যে প্রার্থনাস্তিক ভাষণ দিতেন, 
তাঁরই সংকলন এই গ্রন্থ। “মাঘোৎসব'-এর প্রথম প্রার্থনা- 
ভাষণটি খুবই গুরুহপূর্ণ। এ ভাষণে ধর্মপিতামহ' রাম- 
মোহন ও ধর্মপিতা' দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কেশব তার গভীর 
শ্রদ্ধ! নিবেদন করেছেন। এই ভাষণের শিরোনাম--“মহাত্বা, 
রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” (ভারতবর্ধীয় ত্রহ্মমন্দিরে 
প্রদত্ত ভাষণ। শমিবার ১৮ পৌষ ১৮০২ শক। ১ জানুআরি 
১৮৮১ প্রীষ্টাব্দ )। এখানে ম্মর্তব্য কয়েকটি সাল-তারিখ £ 
বামমোহন কর্তৃক ব্রহ্মমভা স্থাপন (১৮২৮)। কলিকাতা ব্রাঙ্মলমাজ 
স্থাপন (১৮৩০)। উনিশ বছর বয়সে কেশবের আরক্ষসমাজে 
যোগদান (১৮৫৭)। কেশব-কর্তক ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 
(১৮৬৬), নববিধাঁন ঘোষণা (১৮৮০)। | 
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নববিধানাচার্ধের ১৮৮১ গ্রীষ্টাবকবের ১ জান্ুআরির প্রার্থনাস্তিক 
ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ : 

“সাধুভক্তি যর্দি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, 
তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় দিতে পারি 1? ***.". 
ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি আবাদ 
করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া 


দিলেন। -..... এই ব্রাঙ্গঘমাজের তিনি ধর্মপিতামহ, তিনি 
পরলোকে আছেন. তাহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর 
পরব্রহ্ম তাহার ঈশ্বর । .-.:-:। তাহার স্তবস্তরতিতে, বিদ্যা 


বুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠ। হইল, এইজন্য তাহার নাম 
কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি ।-.....আমাদিগের ধর্মপিতা। 
পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ 
হওয়! যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমন অসম্ভব । তাহার 
খধিভাব, ঘযোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নৃতন সম্বন্ধে তাহার 
সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাহার পূর্বপুরুষগণের নিকট যাহা 
পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি 


বর্তমান ভারতবর্ধীয় খধি আত্বা। এই পবিত্র বি আত্মা__ 
'দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল ।” 

জীবনের শেষ প্রহরে কেশবচক্দ্র এভাবেই ধর্মপিতা দেবেজ্দ্রনাথের 
প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন (১ জানুআরি ১৮৮১ )। এর 
ঠিক চার বছর পরে (৮ জান্গুআরি ১৮৮৪ ) কেশবচন্দত্র লোকাত্তরিত 
হুন। ্‌ 


॥ € ॥ব্রজ্জানক্দ--পরঘভ্হ্স | রা 
. ত্রষ্কানন্দ কেশবচন্ত্র ও ভ্ীরামকৃ্ পরমহংস পরস্পরের অস্থুরক্ত 
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ও গুণগ্রাহী ছিলেন। এবিষয়ে ছুই তরফের সাক্ষ্য প্রমাণ এখানে 
উদ্ধার করছি । 

শ্ীরামকষ্ণ পরমহংসদেব অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে শেষবারের মতো 
দেখতে এসেছিলেন ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্সের ২৮ নভেম্বর বুধবার বিকেল 
পাঁচটায় কেশবের কমলকুটির়ে (লিলি কটেজে )। তার চমৎকার 
বর্ণনা পাই শ্রীম-রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামতে (২য় ভাগ, ১১শ 
সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃষ্টা ৯৫_-১০৭, দশম খণ্ড )। 

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এসেছিলেন লাটু, মাষ্টার, রাখাল 
আরো ছএকটি ভক্ত । ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন । 
কেশবের বাঁড়ীর লোকের ত'কে দোতলায় বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে 
বারান্দায় তক্তাপোষে বসান। তখন কেশবের সংকটাপন্ন গীড়। | 
'শেব অবস্থা । 

শত্রীম লিখছেন £ 

«“কেশবের সংকটাপন্ন পীড়া । তাই শিষ্তের! ও বাড়ীর লোকেরা 
এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত 
হইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কেশবের শিষ্যদের (প্রতি )-হ্যাগা, তার আসবার 
কি দরকার ? আমিই ভিতরে যাই না কেন? 

প্রসন্ন (বিনীতভাবে)-আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন । 

ঠাকুর--যাও ; তোমরাই অমন কোরছ ! আমিই ভিতরে যাই! 

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভূলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন । 

প্রসন্ন ভার অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনায়নই 
মতো মার সঙ্গে কথ। কন; ম! কি বলেন শুনে হাসেন কাদেন। 

০০০০ এই কথ শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাব।বিষ্ট হইতেছেনখ দেখিতে 


দেখিতে সমাধিস্থ ।” (পৃ ৯৬৯৭) 
কিছুক্ষণ পরে কেশব বৈঠকখান৷ ঘরে এলেন। 
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“কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বদিকে দ্বার দিয়া আসি- 
তেছেন। যখহার! তাহাকে ত্রাঙ্গসমাজ মন্দিরে বা টাউন হলে 
দেখিয়াছিলেন, তাহার অস্থিচর্মসার মৃতি দেখিয়া অবাক হইয়। 
রহিলেন। কেশব দীড়।ইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া অগ্রসর 
হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। 

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়৷ নীচে বসিয়াছেন। কেশব 
ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম 
করিতেছেন | প্রণামাস্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও 
ভাবাবস্থায়। আপন আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে 
কথা কহিতেছেন। 

এইবার কেশব উচ্চৈঃম্বরে বলছেন, “আমি এসেছি, আমি 
এসেছি' ৷ এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন 
ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গরগর 
মাতোয়ারা। আপনা-আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তের 
সকলে হণ করিয়া শুনিতেছেন | 

শ্রীরামকৃষ্*-_যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ । যেমন কেশব, 
প্রসন্ন, অমৃত, এইসব । পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য বোধ হয়|” 

(পৃ ৯৭-৯৮) | 

“ভ্রীরামকৃষ্খ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন । 
কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ 
হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক যে, “তুমি 
কেমন আছ? ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের 
কথা৷ | 

শ্রীরামরু্ণ (কেশবের প্রতি ) __ ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতে। মহিম। 
বর্ণন করে কেন? “হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, হূর্ঘ করিয়াছ,.. 
নক্ষত্র করিয়াছ। এসব কথা এত কি দরকার ?. অনেকে বাগান 
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দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দ্বেখতে চায় ক'জবন। বাগাঁন বড় 
না বাবু বড়।” (পৃ ১০১) 

“শ্রীরামকৃ্চ (কেশবের প্রতি, সহান্তে)_তোমার অন্খ হয়েছে 
কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে 
গেছে, তাই এ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোবা 
যায় না। অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে । আমি দেখেছি 
বড় জাহাজ গঙ্গ। দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া 
গেল না; ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিন.রার উপরে জল 
ধপাস,ধপাস, করছে ; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে । হয়ত কিনারার 
খানিকটা ভেঙ্কে জলে পড়লে। | **--১১১৯৯৭ 

তুমি মনে কচ্ছে! সব ফুরিয়ে গেল ! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু 
বাকি থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি 
নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু 
কন্থর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার .সাহেব চলে আসতে দেবেনা । তুমি 
নাম লিখালে কেন? (সকলের হাস্ত )। 

কেশব হাতপাতালের ক্থা শুনিয়া বারবার হাসিতেছেন। 
হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না । থাকেন থাকেন, আবার 
হাদিতেছেন। ঠাকুর আবার কথ! কহিতেছেন। 


( কেশবের প্রতি )-_তার ইচ্ছা । সকলই তোমার ইচ্ছা । 


নকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি । 
তোমার কর্ম তৃমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥ 


শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ 
তুলে ছেয়। শিণির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি 
তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে.। (ঠাকুর ও কেশবের হান্ত ) 
ফিরে ফিরতি বুঝি একটা.বড় কাণ্ড হবে ! 
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তোমার অন্ুখ হলেই আমার প্রাবট। বড় ব্যাকুল হয়। আগের 
বারে তোমার যখন অন্ুথ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাদতুম। 
বলতুম, মা ! কেশবের যি কিছু হয়ঃ তবে কার সঙ্গে কথা কবো। 
তখন কলকাতায় এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম । মার 
কাছে মেনে ছিলুম? যাতে অসুখ ভাল হয়। 

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাহার জন্য 
ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-এবার কিন্ত অত হয় নাই। ঠিক কথা বোলকে|। 

“কিন্ত ছু তিন দিন একটু হয়েছে'। 

পূর্বদিকের যে ছার দিয় কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়। জননী আসিয়াছেন। 

সেই দ্বারদেশ হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে উমানাথ উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতেছেন, “ম1 আপনাকে প্রণাম করিতেছেন? । 

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন । উম[নাথ বলিতেছেন, “মা! বলছেন, 
কেশবের অস্থখটি যাতে সারে। ঠাকুর বলিতেছেন, “ম। স্থববচনী 
আনন্দময়ীকে ডাকো; তিনি ছুঃখ দূর করবেন। কেশবকে 
বলিতেছেন-_ 

“বাড়ীর ভিতরে অত থেকো নাঁ। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে 
আরে। ডুববে ; ঈশ্বরীর কথ। হলে আরো! ভাল থাকবে ।' 

গম্ভীরভাবে কথাগুপি বপিয়া আবার বালকের ন্যায় হাপি- 
তেছেন। কেশবকে বলছেন, “দেখি, তোমার হাত দেখি; 
ছেলেমান্ুষের মতো! হাত লইয়া! যেন ওজন করিতেছেন : অবশেষে 
বলিতেছেন, “না, তোমার হাত হালকা আছে, খলদের হাত ভারী 
হয়। (সকলের হাস্য ) 

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,_-“ম! বলছেন, 
কেশবকে আশীর্বাদ করুন।' 
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তরীরামকৃষ্ণ ( গন্ভীর স্বরে )_ আমার কি সাধ্য ! তিনি আশীর্বাদ 
করবেন। তোমার কর্ম তুমি কর মা,লোকে বলে করি আমি! 

ঈশ্বর ছুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন ছুই ভাই জমি 
বখরা করে; আর দড়ি মেপে বলে, এদিকটা আমার, ও দিকটা 
তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা 
মাটি নিয়ে করছে, এ দিকটা আমার এ দিকটা তোমার ! 

ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অন্থুখ সঙ্কটাপন্ন । মা 
কাদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ভয় কি মা, আমি ভাল করবো। 
বৈদ্ভ জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে ! (সকলেই 
নিস্তব্ধ ) 

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিতে লাগিলেন । 
সে কাসি আর থামে না। সে কাসির শব্দ শুনিয়৷ সকলেরই কষ্ট 
হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাসি একটু বন্ধ 
হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন ন!। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল 
ধরিয়! সেই দ্বার দিয় নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন ।” 
(পৃ ১০৩--১০৬) 

এই সাক্ষাৎকারের দেড় মাসের মধ্যেই কেশবচন্দ্রের মৃত্যু 
হয়। ম্বীকার্ধ কেশবচন্দ্রের লেখনী-কল্যাণেই শিক্ষিতসমাঁজ 
পরমহংসদেব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন । 

স্থলভ সমাচার পত্রিকায় (১৬ আশ্বিন ১২৮৮/১৮৮১ ) কেশবচন্দ্র 
নি্নধৃত রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন £ 

॥ দক্ষিণেন্থরের শ্রানাম্রকৃঞ্জ পরমহ্ৎ্স ॥ 

পাঠ্কগণ, উপরিউক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুঁনিয়াছেন। 
ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্গিশেশ্বর গ্রামে 


ও 
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রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই 
মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাহার উচ্চ জীবন ও ভাব 
দেখিয়৷ অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন িদ্ধপুরুষ, 
তাহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিন! সন্দেহ। যোগবলে 
তশহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমর! যেমন ঘর, 
বাড়ী, ধন, মানের কথ! কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্ত! করি, তিনি 
পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং 
ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখনও হরি 
বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্্রীচৈতন্যের প্রায় নৃত্য করেন, কখনও 
মাকালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শান্ত ধর্মের 
আদর্শ কি তাহ! দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের 
মতন নিরাকার ব্রন্মেতে নিমগ্ন হইয়া! যান। যখন যে ভাব তাহার 
মনে প্রবল হয়, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহা জ্ঞান আর রাখিতে 
পারেন না। একখানি তক্তার মতন তীহাঁর সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া 
তাহার বাহ জ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্ত তাহার আত্ম! ভাব-সমুদ্রে 
লীন হইয়। যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী, ছুই। কিন্তু 
তিনি সর্বদ1 বলিয়া থাকেন, মায়ের হস্তপদবিশিষ্ট কালী অথবা 
কষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময় 
কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর 
সমুগ্রবৎ, কিন্ত সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটি চিন্ময় রূপলহরী হয়, 
সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার একজন 
সন্ত্রান্ত ভদ্রলোকের বাটিতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়! উপস্থিত 

প্রায় সকলকেই হরিনাম নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের 
সহিত একখানি প্টিমারে বেড়াইতে- গিয়া তখহার -সাধন অবস্থায় 
জীবনের কয়েকটি: পরিস্কার কথা বলিয়া দকলকে অবাক করিক্না- 
ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনার্কে 
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কাল বিড়ালের বাচ্ছা মনে করিয়া ভাবিতেন যে তিনি মার কোল 
ঘে"ষিয় শুইয়! আছেন এবং মার কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, 
'তাহার মাও প্রসগ্ন হইয়া তাহার গা চাটিতেন ও স্সেহভাবে তাহার 
সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত স্থখে রাত্রি কাটাতেন। 
কথন কখন আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত 
প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়। অত্যন্ত আনন্দিত 
হইতেন। কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাহাকে 
ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ রূপ জলে 
ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এইভাবে থাঁকিতেন, তখন তাহার 
আহারাদি বাহাক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এই ভাব কমিলে তিনি 
আপন পরিবারকে বলিতে, এই বেল। আমাকে আহার দেও, সে 
ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে 
পড়িলে নিরাশ্রয় মানুষের যেরূপ হয়, তাহারও অবস্থা সেইরূপ 
হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ভাকিত এবং তাহার 
নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়৷ লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্া- 
জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে ভগবান তাহাকে 
লইয়! নানাভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার স্টিমারে 
বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবীণ আনিয়া তাহার ভিতর দিয়া 
তাহাকে দেখিতে বলিলেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়! বলিয়া 
উঠিলেন, “এখন আমার মন ব্রন্মের ভিতর ড,বিয়া আনন্দ অন্থুভব 
করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিষ যে, তাহার ভিতর হইতে 
মন উঠাইয়! লই! উহার ভিতর দ্রিব। পরমহংস মহাশয়ের নিকট 
আমর] এত উচ্চ উচ্চ এবং নৃতন নূতন কথাগুলিতে ও ভাব দেখিতে 
পাই যে তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই “নুলভ' পরিপূর্ণ হয় । 
অন্য আমরা তাহার উপরি-উক্ত কয়টি কথা উপহারস্বরূপ পাঠক 
মহাশয়দিগকে দিতেছি, ভরসা! করি এগুলি গ্রাহ্‌ হইাব।» 
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॥৬॥ কেখবেত গদারঢলার প্রপ্নঘধ পর্ন (১৮৫৭-১৮৭২) 


কেশবচন্দ্র সেনের বাংলা রচনার ব্যাপ্তি পঁচিশ বৎসর ( ১৮৫৯- 
১৮৮৪ )। তার পূর্বেই তিনি ষে সামান্য বাংল! গদ্য (প্রাতঃকালের 
প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা) লেখেন তা রচিত হয় কলিকাতা 
ব্রাহ্মদমাজে যোগদানের ( ১৮৫৭ ) পরেই । ধর্মতত্ব' পত্রিকায় (১৬ই 
চৈত্র ১৭৯৭ শক-সংখ্যায়) এই সংবাদ মুদ্রিত হয়। ১৮৬০ খ্বৃষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বরে যে ভ্রাতৃমভা স্থাপিত হয়, তারই নাম সঙ্গতসভা । 
শিখদের ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নামান্ুযায়ী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সভার 
নামকরণ করেন। কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের ভবনে, কলু- 
টোলায় অপর এক স্থানে, আর সিমলাঅঞ্চলে তিনটি সঙ্গতসভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়) “*এই তিনটি সঙ্গত সভার একত্রে একটি মাসিক 
অধিবেশন হইবে স্থির হইল । এই মাসিক সভ। মহত্ধি দেবেন্দ্রনাথের 
ভবনে হইত। কিছুদিন এইরূপে কার্য চলিল বটে, কিন্তু ক্রমেই 
সকলের উৎসাহ এবং সৎপ্রসঙ্গের বিষয় শেষ হইয়া আসিল। এবং 
এইরূপে সিমলা ও কলুটোলার সঙ্গত সভা কালগ্রাসে নিপতিত 
হইল। কিন্তু উৎসাহের অবতার ত্রহ্গানন্দ্ের উৎসাহ আর কমে 
না, বরং দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। সেই অদম্য উৎসাহ 
লইয়1 স্বীয় ভবনে প্রিয় সঙ্গতের কার্ধ সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 
তিনিই এই সঙ্গতের সভাপতি ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন 
বিশেষ ভাবে ইহার অধিবেশন হইত। কিন্তু ব্রাহ্মানন্দের গৃহে 
কল্‌টোলায় প্রতিদিনই ধর্মগ্রসঙ্গের মহোতসাহ চলিত । বৈকাল 
৫টা হইলেই যুবকদের সমাগম আরম্ভ হইত। উৎসাহ উদ্যম 
আর হাস হইত না। রাত্রি ২টা ৩টা পর্যস্ত ক্রমাগত এইব্ুপ 
চলিত। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। 'প্রীয় 
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সমস্ত রাত্রি কেবল উপরে যাওয়া এবং নীচে আমার শব । 
বাড়ীর কর্তার বিরক্ত হইয়া বলিতেন, “এদের কি বাড়ী ঘর 
ছুয়ার নাই? কেশব এদের করলে কি?” এই উৎসাহ উদ্যমের 
ভিতর দিয়া. সঙ্গতের প্রথম বৎসরের ফল '্রাহ্গধর্মের অনুষ্ঠান' 
প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৬১ খুষ্টাব্ব, নবেম্বর মাস-- ১৭৮৩ শক, 
অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধিনীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খুষ্টাবকে |” (সঙ্গত। নববিধানাচার 
্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। ১ম সং। ত্রাহ্গ ট্রাষ্ট সোসাইটা। 
৭৮নং অপার সারকিউলার রোড । কলিকাতা । ১৮৩৮ শক--১৯১৬ 
ৃষ্টাৰ। প্রকাশক গণেশ প্রসাদের ভূমিকা ১লা জুন ১৯১৬ 
্ীষ্টাব্দ | ) 

এই বিবরণ থেকে জান। যায়, ১৮৬০-১৮৬১ খ্বীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র- 
প্রদত্ত আলোচন। "'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান” নামে প্রকাশিত। 

কেশবচন্দ্রে, নিজের কথায়, রামমোহন তার 'ধর্মপিতামহ' 
আর দেবেজ্দ্রনাথ ধর্মপিতী'। রামমোহনের গদ্যের দ্বার তিনি 
কোনমতেই প্রভাবিত নন। রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালং- 
কারের গদ্যচর্চার পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাগদ্য 
অর্জন করে শিল্পগত সৌষ্টব স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা । বাংলাগদ্যবাক্যে 
খণ্ডবাক্যের সজ্জা (০19459-811810817911) ও ষ্ঠ পদান্বয় 
( $%771৪,% ) বিদ্যাসাগরের কীন্তি। তত্ববোধিনী পত্রিকার উপদেষ্টা 
ছিলেন দেবেজ্জনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর । ত্রয়ী 
মধ্যে গদ্যশিল্পীরপে অগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর । একই সময়ে বাংল! 
গব্যক্ষেত্রে দেখা দেন . ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এসময়েই বাংল! 
গদ্যক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের আগমন । তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সইপাঠী-বন্ধু। 
তার। প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগে পড়তেন। বন্ষিমচন্দ্রের 
সাহিত্যক্ষেজ্রে আবির্ভাব ছুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস ( ১৮৬৫) 
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নিয়ে। বাংলাগদ্যের প্রধান রূপকার-নিয়ামক ও বঙ্গসাহিত্য-নিয়নস্তা 
রূপে তিনি দেখ! দিলেন যখন তিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদক (১৮৭২-৭৬)। 
তার পূর্বেই কেশবচন্দ্রের নিজন্ব গদ্যরীতি মোটামুটি তৈরি হয়ে 
যায়। পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচন্দ্রের গদ্যের ধারাবাহিক 
পরিচয় থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ম্ম্ব্য, ১৮৭২-এ ভারতাশ্রম 
স্থাপনের সময় পর্যন্ত কেশবচন্দ্র তার সব বাংলা লেখা স্বহস্তে 
লিখতেন। এরপর থেকে তিনি এত কমব্যস্ত হয়ে পড়েন যে আর 
সম্তব হয় না। অন্ুলেখকরা তা লিখে নিতেন। তবে “ধমতিত্ব” 
ও “ধর্মসাধন” পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে কেশবচন্দ্র তা দেখে 
দিতেন। তার অন্মোদন ব্যতীত তা প্রকাশিত হত না, একথা 
জানা যায় কেশব-জীবনী থেকে। 

পনের বছরে (১৮৫৭-১৮৭২) কেশবচক্দ্রের গদ্যের ক্রমবিকাশের 
একটি স্পষ্ট রূপ এখানে উপস্থিত করছি। এ থেকে প্রমাণ হবে, 
তিনি বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বঙ্কিমী গদ্যকে আদর্শ করে 
গদ)চচ৭ শুরু করেন নি। 
উদ্ধত গদ্যাংশের তালিকা £ [ ১] সন্ধ্যাকালের প্রার্থন। (১৮৫৭) 
_উৎস £ “আচার্ধের প্রার্থনা ১ম ভাগ" £ শতবাধ্ধিকী সংস্করণ 
১৯৩৯, পূ ১ [২] কলিকাত। ব্রাহ্মদমাজ সম্পাদকের প্রতিবেদন 
(২২ ডিসেম্বর ১৮৬১ )-_-অধিবেশন' ১ম সং ১৯১৭, পৃ ৭ [৩] 
জীবনের লক্ষ্য 'ত্রান্মধর্মের অনুষ্ঠান (১৮৬১) _“সঙ্গত', ১ম সং, 
১৯১৬ পূ. ১৯২০, [৪8 ] চিরজীবন সখা! (২৩ জান্ুআরি 
১৮৬২)-_'আচার্ষের প্রার্থনা ১ম ভাগ' প্‌ ২৩, [ ৫ ] অভাববোধ 
(১৮ জুলাই ১৮৬৪ )-_-'সঙ্গত, প্‌ ৩-৪, [৬] কলিকাতা ত্রাহ্ষম- 
সমাজের “সাধারণ প্রতিনিধিসভায় সম্পাদকের ভাষণ (৩০ অক্টোবর 
১৮৬৪ )--অধিবেশন, পৃ ১১-১২, [৭] স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। প্রথম 
উপদেশ (১৮৬৫ )--্্রীর প্রতি উপদেশ” ৯ম সং, ১৮৮৮, পৃ ২-৪, 
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[৮] ব্রাহ্মদমাজের বর্তমান অবস্থা (জানুআরি ১৮৬৮ )- সঙ্গত, 
পৃ৬-৭, ৯] ব্রন্মোৎসব- প্রীর্থন। (নভেম্বর, _-১৮৬৭)- ব্রন্মোৎথসব,-- 
পু ৭-৮, [১০] প্রার্থনা ২৪ জানুআরি (১৮৬৮ ) “আচার্ধের উপদেশ 
১ম খণ্ড ১ম স্ ১৯১৬, পূ ৩৩-৩৫, [১১] শুফতা (৩ জুলাই 
১৮৬৯) সঙ্গত» পূ ১৬৭৭, [১২] কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা € ২১ 
অক্টোবর ১৮৭০ )-_সঙ্গত, পৃ ৬০-৬১, [১৩] পাপ এককালে অসম্ভব 
হয় কিনা? (৯ নভেম্বর ১৮৭১)-__সঙ্গত, পূ ১২১২২, [১৪] 
ভারতাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য (২০ জুন ১৮৭২) সঙ্গত, পৃ ১৯৭-১৯৮। 


(১) সন্ধ্যাকালর প্রার্থন। (১৮৫৭ )-- 


হে পরমেশ্বর, আমাদের জীবনের একদিন অতীত হইল । হা! 
অগ্য মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপকর্ম করিয়াছি। অকৃতজ্ঞ ও 
অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছি ও তোমার 
স্থমধুর উপদেশ অবহেলা করিয়াছি। এক্ষণে কাতরভাবে এই 
নিবেদন করিতেছি যে, হে করুণাসিদ্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর 
ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই, এই 
কামনা সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর, 
যেন উত্তরোত্তর এঁহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত 
হইতে থাকি। অগ্ যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্মকর্ম 
করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি । 


শাস্তি শাস্তি শাস্তিঃ! 
[ প্রকাশকের পাদটীকা £ “ত্রান্মসমাজে যোগ দিবার অল্পকাল 
পরে আচার্ধদেব এই ছুইটি প্রার্থনা (প্রাতঃকালের' প্রার্থনা ও 


সন্ধ্যাকালের প্রার্থন! ) রচনা ও মুদ্রিত করিয়া! রেলগাড়ীতে এবং 
চু'চুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। ( ধির্মতত্ব' ১৬ই চৈত্র, 
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১৭৯৭ শক।) আচার্যদেব ১৮৫৭ খুঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান 
করেন | ] 


(২) ক্রন্লিকাতা ত্রান্মপম্ভাজের সম্পাক্রেনর প্রাভিবদল ,১৮৬৯)-_ 


আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ত্রাহ্মদমাজের অধীনে একটা 
বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরাবিষ্ঠার সহিত স্ুপ্রণালীতে 
্রন্মবিদ্ার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বার! ত্রা্গধর্ম প্রচারের 
যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহা বল৷ বাহুল্য। কলিকাতা ব্রন্ধ- 
বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং 
তাহাতে অতি অন্ন লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহ] দ্বার! 
আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের 
জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য 
বিদ্যার হিত ব্রাহ্গধর্মের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি 
কোমল হৃদয়ে ব্রহ্গজ্ঞান মুদ্রিত করিলে এদেশে শীন্রই কাল্পনিক ধর্ম 
ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে এবং সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে 
থাকিবে । প্রায় ছুই মাস হইল, আমর! ইংলণ্ডে নিউম্যান্‌ 
সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা-বিষযয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলাম তাহাতেই' কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি. 
আমাদিগের কার্ধের পরিসমান্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত ষে, 
তাহার! শুভকর ব্যাপারে যেমন'অন্যের সাহায্য প্রার্থন! করিবেন, 
সেইরূপ আপনারাও সাধ্যান্থুমারে তাহা! সম্পাদন করিতে চেষ্টা 
,করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয়, সে বিষয়ে 
সকলের সাহাধ্য দেওয়! উচিত! 


, (ও) জীবিনেন্ লক্ষ্য (১৮৬১)-- 


১.। জীবনের কর্ম নানা প্রকার, অবস্থা নান প্রকার 
ইহার লক্ষ্য এক-- ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া । 
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২। বিনি সকল কার্ষেতে একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেন ও 
সমুদয় জীবন তাহাতে সমর্পণ করেন, তিনিই ত্রান্দ। সংক্ষেপে 
ব্রান্মের এই লক্ষণ জানিষে। 


৩। ব্রাহ্ম ধিনিতিনি কি আমোদ করেন নী, না বিষ্য়কর্ম 
করেন না? করেন, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোকের ন্যায় আমোদের 
জন্য আমোদ বা অর্থের জন্য বিষয়কর্ম করেন না5 তাহার লক্ষ্য 
দিগ-দর্শনের শলাকার ন্যায় অহোরাত্র কেবল ঈশ্বরের দিকে 
স্থির রহিয়।ছে। 


৪। গ্রহগণ যেরূপ স্ৃর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমন করে, এবং 
তাহাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথ কখনও অতিক্রম করে না সেইরূপ 
্রান্মের জীবন ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিরা তাহার চতুর্দিকে 
বিচরণ করে ও দিন দিন জমুন্নত হয়। 


৫। যখন এই লক্ষ্যটী জীবনের মধ্যদেশে থাকে, তখন সকল 
কার্ধের সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে, কার্ধই এক ভাব 
ধারণ করে, কিছুই বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল থাকে না। আমোদ 
ও ধনসংগ্রহ এমন যে নীচ কার্ধ, তাহা অবধি আর ঈশ্বরের 
উপাসনা ও ধর্মাহুষ্ঠান পর্বন্ত একই কর্বোর মধ্যে আইসে। 


৬। জীবনের কর্ম তিন প্রকার, স্বকীয় পরকীয় এবং ধর্ম 
সম্বস্কীয়। আপনার জন্য যে সকল কার্ধ করি, তাহ। সামান্যতঃ 
চারি প্রকার১-শারীরিক কর্ম আমোদ, বিদ্াভ্যাস ও অর্থোপার্জন | 
অন্যের জন্য যাহা! করি ভাহ1--গৃহকর্ম বা সামাজিক কর্ম, 
এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্ধ,_উপাসন। ও ধর্মানুষ্টান। এই সমুদয় কর্মের 
রর কেবল ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া । এই লক্ষাটী মধ্যবিল্দু' 

বং জীবনের সকল কার্ধ ইহার পরিধি রূপ হইয়। ইহাকে 
৪৪ করিয়। থাকিবে ॥ 
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[ প্রকাশকের পাদটীকা ঃ “ত্রাঙ্মধর্মের অনুষ্ঠান” ( ১৮৬০-৬১ ) 
এই শিরোনামের অধীনে বিশটি বিষয় আলোচিত, তার অহ্যতম 
“জীবনের লক্ষ্য । ১৮৬০ খৃষ্টাব্খ সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্গতসভা 
স্থাপিত হয়। ১৮৬১ খুষ্টাক্ক নভেম্বর মাসে “ত্রান্মধর্মের 
অনুষ্ঠান” প্রকাশিত হয়। ইহ] সঙ্গতৈর এক বৎসরের আলোচনার 
কল। ইহাতে পৌত্তলিকতা শীর্বক আলোচনার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল 
যে উপবীত গ্রহণ করিবে না। মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর তাহ 
পাঠ করিয়! উপবীত পরিত্যাগ করেন। গঃ_( গণেশ প্রসাদ, 
বন্ধ ট্রাস্ট সোসাইটির পক্ষে প্রকাশক । )] 


9) টিব্রজীবলপপ্রা (১৮৬২)-- 


হে পরমাত্মনঃ তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা 
কর। আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিভ্র 
কর। অগ্যকার উৎসাহ যেন অগ্যই অবসন্ন না হয়। তুমি যেমন 
অগ্ক আমাদিগকে দেখ। দিতেছ, এইরূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে 
থাকিয়া, সর্বদা পাপ তাপ বিশ্ব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই 
পৃথিবীতে আমাদের রক্ষ। করিবার আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের 
পিতামাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ । সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি 
আমাদের আলোক; ভয় ও ছুর্বলত/র মধ্যে তুমি আমাদের বল ; 
অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ। নাথ, যখন 
তোমার পথের পথিক বলিয়া, তাবৎ সংসারী আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিবে? তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া, চিরজীবনসখা চিরমুহ্াদ 
বলিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুদ আর 
কোথায় পাইৰ? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল 
হঃখের কার৭। অতএব, হে জীবনের জীবন, আমাদিগকে সংসার- 
পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমাদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত 
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কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীন্তিত হউক. জব্বত্র 
তোমার মহিম! মহীয়ান্‌ হউক। হৃদয়নাথ, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্যা, 
তুমিই ধন্য ! 

[ প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি আদি ব্রান্মনমাজ - ছাত্রিংশ সাম্বংসরিক, 
স্বহস্পতিবার, ১১ই মাঘ ১৭৮৩ শক ; ২৩শে জানুয়ারি) ১৮৬২ খু১।”] 


(৮) অভাবাবাধ (১৮৬৪) 


অভাব থাকিলে চিন্ত! করিতে হয়, কিন্ত মনের সম্ভোষ থাকিলে 
চিন্তাআোত হাঁস পায়। অভাববে।ধ হইলে কখনই স্থির থাকিতে 
পারা যায় না। অভাঁববোধ হওয়া! যে উচিত তাহ ষেন এত কালের 
পর আমাদের হুৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; ইহা আমাদের মঙ্গলের একটি 
চিহ্ন বলিতে হইবে । যেমন শরীরের রোগ উপলব্ধি করিতে পারিলে 
তৎ প্রতীকারে চেষ্টা হয়, কিন্ত রোগ নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে 
প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করা হয় না_-এবং যেমন কোন কোন 
পীড়ায় অঙ্গবিশেষে উধধ প্রদান করিলে যদি তথায় কণ্ঠ অনুভূত হয়, 
তাহা হইলে চিকিৎসকের। পীড়া শান্তির আশ করিয়। থাকেন তদ্রপ 
অন্তরের অভাব ও যন্বণ। উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার আরোগ্যের 
প্রতি আশারূঢ় হওয়া যায়। অভাববোধ হইলে কখনই নিশ্চিন্ত 
থাকা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সুখপ্রিয়। সর্ধদাই কষ্ট হইতে দূরে 
থাকিতে ইচ্ছা! করে। ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ সময়ে আমাদের অনেক অভাব 
বোধ হইয়াছিল, আমাদিগকে অনেক প্রকার কষ্টে পতিত হইতে 
হইয়াছিল, গুরুজনের তিরস্কার, লোকের অত্্যুক্তি ও উপহাস সহা 
করিতে হইয়াছিল । পরে ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা যেমন ধর্মপথে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টেরও পরিমীণ অধিক 
হইতে লাগিল। যখন আমর! অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলাম. আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধব সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
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আমাদের অন্যান্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । কিন্ত 
এক্ষণে বোধহয় আর সে সকল কষ্ট নাই, সে সমস্ত বিপদের দিন 
অবসান হইয়।ছে, এখন আমর? কিছুদিন স্থুখে যাপন: করিতে 
অভিলাধী হইতেছি। পূর্বে আমাদের যে সকল অভাববোধ হইত 
এক্ষণে তাহা আর হয় না । পুর্বে লোকে যেমন ভর্খসনা ও চরিত্রে 
দোষারোপ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ করে না; এইজন্য আমাদের 
মনে কিঞ্চিৎ আত্মণৌরব হইয়াছে। আমরা আপনাদের দাষ 
আর অন্থুপন্ধন করি না। সময়ের সহিত অথবা লোকের সহিত 
তুলনা করিনা দেখিলে, আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে বোধ 
হইবে; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রতীতি হইবে যে 
অতি অল্পই হইয়াছে। 


(৬) পাধারণ প্রার্তিনিপ্রি পভাম সম্পাদকেল ভাম্রণ (১৮ ৬৪)-- 


[এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মতের এক্য এবং সময়ের সহিত ব্রান্মাধন্ষের 
উন্নতির সমস্ুত্রতার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, সম্পাদক 
মহাশয় ( কেশবচন্দ্র ) ত্রান্মপমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ 
করিয়া কহিলেন 2 ] ূ 

এই উন্নতির সময় ব্রাঙ্গধর্জ সংসারের কর্মক্ষেত্রে যতই প্রবেশ 
করিতেছেন, ততই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের মতভেদ 
ৃষ্ট হইতেছে । ধর্মের মূল বিশ্বাস আমাদের সকলেরই এক, 
কিন্তু ত্রাহ্গধর্মের এমনই উন্নত স্বাধীন ভাব যে, সকলপ্রকার 
সামাজিক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিষয়ে এক্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব । 
একদিকে আমাদের মূল বিশ্বামে একতা থাকিবে, অপরদিকে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে “নিজ নিজ যুক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে 
হইবে। এই ফোগ এবং. স্বাধীনতার সামগ্র্য-ভাব কেবল ব্রাঙ্মধর্মেই 
ৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই ক্রা্বাধ্ষের প্রকৃত, মহত্ব। ব্রাহ্ম 
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ধর্মের এই উদারভাব যাহাতে রক্ষা পায়, যাহাতে সকল 
ব্রাহ্মদমাজ একাত্ম হইয়! ব্রাহ্মধর্ প্রচার করতঃ সকলের সাধারণ 
উদ্দেশ্ত সংসাধনে কৃতকার্য হন, ইহার প্রতি আমাদিগের সর্বদা! দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । যে ধর্ম অনস্ত উন্নতি অঙ্গীকার করিতেছে, এই 
অপরিব্যক্ত মুকুলাবস্থাতে তাহাকে আবদ্ধ করিবার কাহারও সাধ্য 
নাই। এই উন্নতির সময়ে যথার্থ ধান্িক ব্যক্তি সামাজিক উন্নতির 
প্রতি দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না! স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন 
করা, সাধারণ মধ্যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ করা, জাতিভেদ ও তাহার 
অন্ুচর কুসংস্কার সকল বিনাশ করা, উদ্ধাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ করা 
প্রভৃতি কত প্রকার গুরুতর কার্য ত্রাহ্মদিগের হস্তে রহিয়াছে। 
ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতিই নিয়ম। পরিবর্তন দিন দিন লক্ষিত হইবে, 
নব নব সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে । এক্ষণে 
যে সকল সামাজিক নিয়ম ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে, 
বর্ষেক পরে তাহাই বে থাকিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারেন? 
্রাহ্মদিগের মূল বিশ্বাসে কখনই অনৈক্য হইবে না' কিন্তু সামাজিক 
বিষয়ে ছুই ব্যক্তির মত হয়ত এক না হইতে পারে। আত্মার 
উন্নতিকেই বা কে প্রতিষেধ করিতে পারেন? সহত্র বিশ্ব থাকিলেও 
ঈশ্বরপ্রসাদে মনুষ্য '্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবে দেরতুল্য 
হইতে পাঁরেন। হিমগিরির শুঙ্গনকল যেমন নিজবলে হ্বাধীনরূপে 
আকাশে উখিত হইতে থাকে অথচ তাহারা মূলে এক ; 
ত্রাঙ্মদ্দিগকেও তেমনই স্বাধীন হইয়! উন্নত হুইতে হইবে। 
অথচ বিশ্বাস ও শ্রীতিশ্যত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকিতে 
হইবে। ধনী দরিত্র. যুব] বৃদ্ধ, ছুর্বল সবল এই সভাতে সকলেরই 
প্রতিনিধি থাকিবে! কিন্তু এখনে তর্কের বিষয়, কখনও যেন 
উত্থিত না হয়। 'আমরা একাত্ম “হয়া ত্রাহ্মধর্জ প্রচারের উপাস্ন 
অন্বেষণ করিব 3 এই উদ্দেশ্টে একটি প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন 
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কর আবশ্বক। আপনারা! এবিষয় বিবেচন। করিয়। যথাবিহিত 
বিধান করুন। | 


(9) স্ত্রীনর প্রাতি উপাদশ (১৮৬৫ প্রগ্র্ন উপদেশ-_ 


তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, তুমি সর্বদা এই 
বিশ্বাসটা হৃদয়ে জা গ্রত রাখিবে যে আমাদের সম্বন্ধ সাংসারিক সন্থন্ধ 
নহে এহিক অনিত্য ইক্দ্রিয়স্্খ লাভ অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর ইহার 
লক্ষ্য । এই সন্গন্ধ স্বয়ং ঈশ্বর জসস্থাপন করিয়ছেন। ইহার উদ্দেশ্য 
এই যে, আমর বিশুদ্ধ পপ্রণয়ে সম্বন্ধ হইয়া চিরজীবন পরস্পরের 
উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিব এবং উভয়ে মিলিয়। পরব্রন্মের 
উপাসনা করতঃ তাহার আদেশানুসারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব ) 
ধন মান প্রভৃতি নীচ লক্ষ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই 
পরম পরিশুদ্ধ পিতার কাধ সাধনে আমরা যেন সর্বদা যত্রশীল 
থাকি। যিনি আমাদিগকে দূর হইতে নিকটে আনিয়া ও্রীতি- 
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; একত্র হইয়া আনন্দমমনে চিরদিন তাহার 
উপাসনা করিব, একত্র তাহার চরণসেবা করিব, একত্র তাহার 
আজ্ঞ। পালন করিয়া জীবন সার্থক করিব, ইহাই যেন নিয়ত 
আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর 
কি আছে? আমাদের সংসার যেন ধর্মের সংসার হয়; ইহা যেন 
মধুস্বরূপ ব্রাঙ্গধর্মের মধুরভাবে পরিপুরিত হয়। আমাদের 
সংসার যেন বিষয়কোল।হল বিষয়জঙ্ঞানশুন্য হইয়া ঈশ্বরের মল 
নিয়মে সুশাসিত হয়, তাহার সত্যজ্যেতিতে উজ্জ্বল হয় এবং তাহার 
অশ্ররসে প্লাবিত হয়। 

স্ত্রীর "নাম সহধর্সিণী ; ধর্মই আমাদের লক্ষ্য, ধর্মই আমাদের 
বন্ধন, ধর্মই আমাদের চিরজীবনের কার্য । ধর্মের পথে তুমি আমার 
সহায় ও সহচরী হইবে ॥ 
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(৮) ব্রাহ্মপযাজের বত্ত'মান অধপ্থা (১৮৬৬)-- 


এখন ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । পূর্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন 
হইবে যে, এরূপ অবস্থা আর কখনও হয় নাই। এই ভয়ানক 
অবস্থাটী বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই অবগত 
আছেন যে, এক্ষণে পুর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বিষয় ত্রাহ্মধমের 
উন্নতির প্রতিকূল হইয়াছে, আমাদের মধো ভ্রাতৃভাব হাস হইতেছে, 
পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে । এমন কি পুর্বে আমাদের 
হৃদয়ে যথার্থ ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল কিন1, তদিষয়ে এখন 
বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইতেছে । বিশ্বাসের একতা, মতের 
অভিন্নতা ব্যতীত যথার্থ ভ্রাতৃভাব হওয়া অসন্ভব। যখহারা সম- 
বেতষত্ব হইয়। এক লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাহাদের. 
মধ্যেই যথার্থ ভ্রাতৃভাব বিরাজমান, অন্যথ। প্রকৃত ভ্রতৃভাব হইতে 
পারে না। আমাদের মধ্যে সেই সমবেত চেষ্টার অভাব হইয়াছে। 
বিশেষ যত্ব ও সতর্কতার সহিত না চলিলে এখন অনেক অনিষ্টকর 
বিষয় সংঘটিত হইতে পারে । এখনকার এই রোগ নিবারণের 
ওধধ কি? যেরূপ যখন কোন স!ধুব্যক্তির জীবনে চতুর্দিক হইতে 
বিদ্ব বিপন্তি আসিয়া উপনীত হয়, যখন সকল ঘটনাই প্রতিকূল 
হয়, সকল সাধু উদ্দেশ্য প্রতিষিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থার মধ্যে 
ঈশ্বরের মঙ্গলভাব দেখা কর্তব্য; সেইরূপ এই বর্তমান ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, 
অনংভাব, নীচভাব বাহা চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতেছে তাহাতেও সেইরূপ 
ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে হইবে । সামান্য মতভেদ 
সকল তুচ্ছ করিয়া, সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধু করাই 
এখনকার বিশেষ কর্তর্য বলিয়া! লঙক্ষিত হইতেছে । এখন ধিনি 
উন্নতির আোতকে অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন তাহার আয়াস 
বিফল 'হুইবে সন্দেহ নাই? আর ধিনি উন্নতিস্রোতে আপনাকে 
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নিক্ষেপ করিবেন তিনিই কৃতকার্ঘ হইবেন। সত্যের জয় হইবেই, 
ইহা! নিঃসংশয় ॥ 


(৯) ব্রান্গ'পব (১৮৬৭)--. 
প্রার্থনা । 

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্ময় 

ম্বত্যোর্মামৃতং গময় আবীরাবীর্ম এধি 

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 
অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া! যাও, অন্ধকার হইতে 
আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে 
অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ[ আমাদিগের নিকট 
প্রকাশিত হও ; রুদ্র ! তোমার ষে প্রসন্ন মুখ তাহ! দ্বারা আমাদিগকে 
পর্দা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া 'যাও, 
অন্ধক।র হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে 
আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়।' যাও ;' হে ম্বপ্রকাশ[ আমাদিগের 
নিকট প্রকাশিত হও; রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা 
আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। অসত্য হইতে আমার্দিগকে সত্যেতে 
লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, 
মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অম্বতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ ! 
আমার্দিগের নিকট প্রকাশিত হও; রুত্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ 
তাহ দ্বারা আমার্দিগকে সর্দা রক্ষা কর ॥ 
[ ইহা! আচার্ধ কেশবচন্দ্রের প্রথম বাঙ্গালা উপাসনার অংশবিশেষ ] 

0১০) প্রার্থনা (১৮৬৮) 
_. 'নীয়মাত্ব। প্রবচলেন লভ্যো ন মেধয়। ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্তৈষ আত্ম] বৃগুতে তনুং শ্বাং ॥ 
-কঠোপনিষৎ& 
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"্যাজ্কঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ; অন্বেষণ কর, তোমরা 
প্রাপ্ত হইবে ; আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উদঘাটিত হইবে ; 
কারণ যে কেহ যাক্রা করে সে লাভ করে; যে অন্বেষণ করে সে 
প্রাপ্ত হয়; এবং যে আঘাত করে তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।” 
_বাইবেল।- 

“নিত্য উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মন্ুয্যুকে জঘন্য অপরাধ 
এবং যাহা কিছু দূষণীয় তাহা হইতে রক্ষা করে। আর ঈশ্বরকে 
স্মরণ করা নিশ্চয়ই মন্ুষ্যের একটি অতি গুরুতর কর্তব্য ।”-_ 
কোরান । 

“প্রার্থনাতে আমর! আনন্দিত হই, প্রার্থনাকে আমরা অভিলাষ 
করি, আমরা আপনাদিগকে প্রার্থনার অধীন করি, প্রীর্থনাকেই 
আমরা ভাকি ।৮_ জেন্দাভেস্তা । 

কঠোপনিষদের বচনে এই একটী অমূল্য সত্য লাভ করিতেছি যে 
অনেক উত্তম বচন, মেধা অথব। বন্থ শ্রবণ দ্বার? ঈশ্বরকে লাভ করা 
বায় ন1; কিন্তু যে তাহাকে প্রার্থন। করে সেই তাহাকে লাভ করে। 
এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ তাবৎ ধর্মশাস্ে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
ৃষ্টায়ান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে যে কয়েকটা শ্লোক পঠিত 
হইল, তাহাতে এই সত্যটা পাওয়া যাইতেছে। প্রার্থন! ভিন্ন যে 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না পুরাকালের খষিরা যেমন বলিয়া গিয়াছেন, 
এখনকার পণ্ডিতেরাও একবাক্য হইয়। তাহা স্বীকার করিতেছেন। 
কিন্তু কেবল প্রার্থনার বচন উচ্চারণ করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় 
না, এবং অপরের প্রার্থনা শ্রবণ করাও কখন ঈশ্বর লাভের উপায় 
হইতে পারে না। বুদ্ধি দ্বারা যে প্রার্থনাকার্য করা যাঁয়, তৎকর্ৃকও 
ঈশ্বর আবিষ্কৃত হন না, কোন প্রকার উত্তম বচন, কোন সুন্দর 
দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ইহাও ম্বীকার করিতে হইবে । 
৪ 
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প্রার্থন! শ্রবণ দ্বারা তাহাকে পাওয়া যায় নী। যদি তোমরা দশ 
বৎসর কাল প্রার্থনা! করিয়া থাক, তবে গম্ভীরভাবে সেই প্রশ্ন 
আসিতেছে । কি জন্য প্রার্থন করিয়াও তাহাকে পাও নাই? 
ভিক্ষা করিবা মাত্র ক্ষুধার শান্তি হয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াও হৃদয় 
পবিত্র হয় না ইহার কারণ কি? 

বাচনিক প্রার্থনার দ্বার! ঈশ্বর লব্ধ হয়েন না। বহু আলোচনার 
পর স্বীকার করিয়া যে প্রার্থনা কর! যায় তদ্বার! ঈশ্বরকে লাভ কর 
যায়না। হয়ত একপ্রকার প্রার্থনা অনেকবার শ্রবণ করিয়াও 
লোকে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অসমর্থ হয়। বিষয়ীর ত কথাই নাই; 
তাহার কি প্রকারে পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে? কিন্তু 
ধাহার! ব্রাহ্ম, তাহারা কেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না; 
তাহাদের হৃদয়ে সংসারের জঞ্জাল কেন থাকে? সে অন্ধকার, 
সে জঞ্জাল দূর করিবার উপায় একমাত্র প্রার্থনা । অথচ প্রার্থন! 
করিয়াও জঞ্জাল নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে 
সকলে তাহাকে সেরূপ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরূপ 
ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন ॥ 

[ গোপাল মল্লিকের বাড়ী, চিৎপুর । উর বারিউি 
ভিত্তিস্থাপনের পর প্রার্থনা । মধ্যাহ, শুক্রবার, ১১ মাঘ ১৭৮৯ শক, 
২৪ জানুয়ারি ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব | ] 


(১১) খুফতা (১৮৬৯) 


প্রশ্ন। অনেকদিন উপামনার সময় মন অত্যন্ত শুফ বোধ হয়, 
অভাব বোধ হয় না এবং তজ্জন্য উত্তমরূপে প্রার্থনা! হয় না, কিরূপে 
এই শুষ্কতা দূর হয় 1 

উত্তর। অভাব আমাদিগের সর্বদাই আছে। আমরা উত্তমরূপ 
চিন্তা করিলেই তাহ] দেখিতে পাই। ভালরপে হৃদয়ের দিকে দেখি 
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না বলিয়াই অভাব জানিতে পারি না। আমাদিগের শুষ্তার আর 
একটি কারণ এই, আমরা নিজে যেমন শু আমাদিগের দেবতাকেও 
সেইরূপ শু আকার প্রদান করি। এই কল্পনাই আমাদের সর্বনাশের 
মূল। আমর! ঈশ্বরকে কেবল জ্ঞানম্বরূপ, সত্যস্বরপ, সবব্যাগী 
এবন্বিধ কতকগুলি জ্ঞানবিষয়ক গুণবিশিষ্ট বলিয়া চিন্তা করি। 
নীরস জ্ঞানে হৃদয় নীরস হয়। আমাদিগের উচিত তাহার সরল 
গুণগুলিও দেবি, তাহাকে প্রেমচন্্র, দয়াময়, পুত্রবৎসল। অধমতারণ 
বলিয়। ভাবি । 

প্রশ্থ। একটি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বারবার “পিতা 
রক্ষা কর' বলিয়া ড!কিলাম, কিন্তু যুক্তি পাইলাম না । স্ৃতরাং মন 
নিরাশ হয় এবং প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ অবস্থায় কি 
করা উচিত? 

উত্তর। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। ইহার মূলে অবিশ্বাস নিহিত 
আছে। মুখে বলি দয়াময়, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করি না, এই 
নিমিত্ত এরূপ নিরাশ জন্মে। “দয়াময় শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিলে 
কখনই নিরাশ হইতে হয় ন1; তখন মনে হয়-“চেয়ে থাক তার 
পানে অবশ্য মিলিবে তীয়।' আমরা যত পাপী হই না কেন, পিতা 
কখনই পরিত্যাগ কবিবেন না, এ বিশ্বাস ধাহার হৃদয়ে দৃঢ় সংলগ্ন 
আছে তিনি কখনই নিরাশ হইবেন না। সর্বদাই সাবধানে থাকিবে, 
অবিশ্বাস করিয়! এরূপ নিরাশায় যেন পতিত না হও ॥ 

(৯২) ক্রায়' এবং আপধ্র্যাস্তিকতা! (১৮৭০) - 
[ শুক্রবার ৫ কাতিক ১৭৯২ শক ;২১ অক্টোবর ১৮৭ ্রীষ্টাব্ব । 
্হ্মানন্দ সঙ্গতের পূর্বদিন ৪ কাতিক বৃহস্পতিবার, ইংলগু হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন । 

্রদ্ধাম্পদ আচীর্ধ শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র মেন মহাশয় ব্রাঙ্গাদিগের 
বঙমান কর্তব্য বিষয়ে এই সার কথাগুলি বলিলেন। ] | 
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আমি এ বয়সে কি এখানে কি ইংলগ্ডে পরীক্ষা ছার! যত বিষয় 
জানিলাম তাহার সারকথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে 
গেলে কাজের বাহির হইতে হয় এবং কাজে অধিক ব্যাপৃত 
হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুদ্ধ হইয়া যায়। কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা 
এই উভয়ের যোগে পরিত্রাণ। যখন খুব কাজ করিতেছি তখন 
হৃদয় যদি ঈশ্বরের সংযুক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন হদয় তাহাতে 
নিমগ্ন থাকে তখন যদ্দি উৎসাহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া কার্ধের 
জন্য প্রস্তত হইতে পারি, তাহা! হইলেই পূুর্ণভাবে ধর্ম সাধন 
হয়। ধ্যান প্রার্থন। ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখা্ভ আমরা অধিক 
ভালবাসি, এবং তাহাতে সময় সময় উপকারও দর্শে দেখিয়াছি ; 
কিন্ত সকল সময় সেই আহারের লোভী হইয়! থাকিলে চলিবে 
না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে; ডাল 
ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ ধারণ করিতে পারি, এ 
প্রকারে সকল সময় প্রস্তত থাকিতে হইবে। আমরা সমস্ত 
সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী করিয়া ধর্মজীবন রক্ষা 
করিতে যাই, কিন্তু কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া! মন সতেজ থাকিবে 
কেন? 

০৮০০০ অনেকে মনে করেন ইংলণ্ডে গেলে স্বদেশের প্রতি 
ন্সেহ যায় এবং বিজাতীয় হইয়। ফিরিয়া আসিতে হয়। 
কিন্ত আমি বলি দেশীয় হৃদয় লইয়! গেলে বিলাত হইতে আরও 
দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতে গিয়া মাতৃভূমি 
ভারতবর্ষ যেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এরূপ আর কখনই পারি 
নাই। মুল্যবান কোন বস্ত হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে 
তাহার মর্ধাদা বুঝা যায় না। স্বদেশ এখন একটি মায়ার সামগ্রী 
হইয়াছে । এই সকল ভাব দৃঢ়রূপে হদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমি 
ধিলাত হইতে যে সকল চিঠি আনিয়াছি তাহা সকলকে পড়িতে 
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হইবে। যাহাতে পূর্ব পশ্চিমের দৃঢ় যোগ সংসাধিত হয়, 
“মিরার” দ্বারা তাহা চেষ্টা করিতে হইবে ॥ 

(১৩) পাপ এক্রক্তালে অসম্ভব হু কিনা ? (১৮৭১)-- 

প্রশ্ন । মানুষের পক্ষে পাপ এককালে অসম্ভব হয় কিনা + 

উত্তর । মন সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে পাপ তাহার পক্ষে 
সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতিতে এরূপ ভাব 
কখনই সম্ভবপর নহে। তবে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিশেষ 
বিশেষ গুণের যে পরিমাণে উন্নতি হয়, বিশেষ বিশেষ পাপও 
তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে অসম্ভব হইতে পারে। আমরা 
ধাহাদিগের উন্নত ধন্ম জীবন দেখিতে পাইঃ লোকের ঘরে সিপ্দ 
দেওয়া কি খুন করা তীহাদিগের পক্ষে অসম্ভব- ইহা কি 
বলিতে পারি না? কিন্তু এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। 
ধাহার। অনেক দিন পর্ধস্ত ধর্মজীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, 
তাহারাই আবার অতি জঘন্ত কার্য করিয়া থাকেন। ইহার কারণ 
এই, পূর্বে তাহারা ষে লোক ছিলেন, এখন সে লোক নহেন। 
আমার আমিত্ব যদি যায়, আমার জীবনেরও ভাবাস্তর হইবে 
আশ্চধ্য কি? 

কোন্‌ পাপ আমাদিগের পক্ষে কতদূর অসম্ভব হইয়াছে, মূলেই 
বুঝা যায় না এরূপ নহে। আপনার দোষ অন্ন ও গুণ অধিক 
ভাবিয়া যত আমরা আত্মপ্রতারিত হই ন। কেন, মনে মনে 
স্থির চিন্তা করিলে আপনার দৌড় অনেকটা বুঝা যায়। লোভ 
কত কমিয়াছে ধাহার বুঝিবার প্রয়োজন--তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা 
করুন দেখি, পাঁচ টাক! পঞ্চাশ টাকা না হয় পাঁচ হাজার টাকা, 
না হয় পাঁচ লক্ষ টাকার জন্যও তিনি পাপ করিতে পারেন কি না? 
যতক্ষণ উদ্ধতম সংখ্যাতেও তাহার মন না টলিবে, ততক্ষণ লোভ 
পাপ তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারা যায়। 
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(১৪) ভানত্তশ্রস্র দ্বাপনের উদ্দেণা (৯৮৭২)-- 

প্রশ্থ। ব্রান্ষেরা ভ্রাতৃভাব সাধনে অগ্রসর নহেন কেন ? 

উত্তর। ভ্রাতৃভাব সাধনের অর্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, 
হিংসা, দ্েষ প্রভৃতি সকল কুভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ ধার্মিক হওয়া 
ইহাতে হৃদয়ের এমন স্থানে হাত পড়ে যে অত্যন্ত ব্যথা! লাগে। 
যাহাতে নিজের কষ্ট হয়, তাহাতে লোকে সহজে অগ্রসর হইতে 
চান না। ্‌ 

প্রশ্ন । আমরা ভ্রাতৃভাব রক্ষার জন্য যে প্রতিজ্ঞ রি তা 
স্থায়ী ও দৃঢ় হয় না কেন? 

উত্তর । বিশ্বাস ও ধের্ধের অভাব ইহার কারণ। কোন 
ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিলে মনে রাগ হইল, কিন্তু প্রথমে 
ছুই একবার ব্রাহ্ম হইয়াছি ভাবিয়া রাগট! চাঁপিয় গেলাম এবং অতি 
কষ্টে “তোমাকে ক্ষমা করিতেছি বলিলাম। কিন্তু অধিকবার 
সেইরূপ আচরণ দেখিলে আর ধৈর্ধ ধারণ কর! যায় না; শেষে 
একগুণ চাপা রাগ দশগুণ প্রকাশ করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ড দিই 
এবং স্থায়ীভাবে বৈর-নির্ধাতনে প্রবৃত্ত হই। ক্ষমা! দ্বারা লোক 
বশীতৃত হয়, যদ্দি এ বিশ্বাস থাকে-_-এবং আর একবার ক্ষমা করি 
বলিয়া, প্রত্যেক বারে যদি চেষ্টা করি-_-তাহ] হইলে ছুই চারি 
বংমর ধের্ধ অবলম্বন করিয়া, এইরূপ চেষ্টা করিলে উভয়েরই পরম 
মঙ্গল হয়। যে কার্য নিশ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, 
তাহাতে দৃঁব্রত হওয়া যায়; যাহাতে অবিশ্বাস ও নিরাশ! 
তাহাতে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না। 

প্রশ্ম। আমাদের মনে ক্রোধ কি এককালে খাকিবে না? 

উত্তর । যাহা! কিছু ঈশ্বর দিয়াছেন, সে সকলই ভাল; তাহার 
রক্ষণ ও সঘ্যবহার করা আমাদের. কর্তব্য, অসঘ্যবহার 
করাই দোষ। আপনার বা অন্যের অন্তায় ব্যবহার সংশোধন" 
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করা ক্রোধের উদ্দেশ্তট । আপনার যে কু-প্রব্বত্তি বা 
কু-অভ্যাস কিছুতেই নিবারিত হয় না, ক্রোধ দ্বার তাহার 
দমন হয় | এই পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মানুষের অনেক 
অন্যায়াচরণ দেখ! যায়, মে সকল স্থলে ক্রোধ না করা" অন্যায় । 
এক ছুঃখী প্রজা কোন দূর্দান্ত জমিদারের অর্থলালসা পুরণ 
করিতে পারে নাই বলিয়া, তিনি যদি তাহার পরিবারের উপর 
অত্যাচার করেন এবং তাহার . একটি নির্দেষ শিশু-সম্তানের 
পাঁ আগুনে পোড়াইতে থাকেন, ইহ] দেখিলে ক্রোধ আপনা 
আপনি জ্বলিয়া উঠিবে, ত্বর্গের আগুনে শরীর মনকে উৎসাহিত 
করিবে। অন্যায়-অসহিষণ ব্যক্তি অতি ছধল ও অক্ষম হইলেও 
এই ক্রোধের প্রভাবে শতগুণে বল ধারণ করিবে, চারিদিকের 
লোক একত্র করিয়। জমীদারের অত্যাচারের প্রতীকার ন। হইলে 
ছাড়িবে না। এরূপ ক্রোধ ঈশ্বরের ভৃত্য ও আমাদিগের “বন্ধু, 
ইহা জগতের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হয় । যথার্থ রাগের পরীক্ষা-__ 
সে অবস্থায় ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় কিনা? তাহার 
আদেশ পালন করিতেছি বলিয়া, মনে শাস্তি পাওয়। যায় 
কিনা ? 

[ প্রকাশকের পাদটিক। ঃ ভারতাশ্রম ১৭৯৩ শক--৫ ফেব্রুয়ারী 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্বে বেলঘরিয়া উচ্ভানে স্থাপিত হয়। এপ্রিল বা মে 
মাসে কলিকাতায় মির্জাপুর দ্রিটে উঠিয়া আসে। এই রচনাটি 
প্ধর্মসাধন” পত্রিকায় ৭ আফাট় ১৮৯৪ শকে, ২০ জুন ১৮৭২ 
্ীষ্টাবে প্রকাশিত হয় |] 

পনের বছরে ( ১৮৫৭-১৮৭২ খ্রীঃ ) কেশবচন্দ্রের গদ্রচনার 
একটি স্পষ্ট ক্রমবিকাশচিত্র এইসব গগ্ভাংশ থেকে পাওয়া যায়। 
এর থেকে কয়েকটি তথ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ 

(১) বিগ্ভামাগর বালা গগ্ভবাক্যের খগ্ডবাক্যসঙ্জা! ৪178199- 


৬৪ কেশবচন্দ্র সেন £ ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প 

1191 01 01801995 ) ও পদান্বয় 5108১ ) নির্ধারণ করে দিয়ে- 
ছিলেন। দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও 'রাজনারায়ণ বস্থু ( কেশবচন্দ্রে 
প্রেরণাস্থল ১, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙস্কিমচন্জ্র 
চট্টোপ।ধ্যযয় বিছ্ভাসাগর-নির্ধারিত পথেই বাংলা গগ্যচর্চা করে- 
ছিলেন । ৃ্‌ 

(২) কেশবচন্দ্রও এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেই 

সঙ্গে বঞ্চিম-পূর্ববর্তাঁ ও বঞ্ষিম-প্রভাবমুক্ত গগ্ভলেখকরূপে তার একটি 
স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। গগ্ঠলেখকরূপে তার ক্রমবিকাশ একান্তভাবে 
তারই। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) প্রকাশের পূর্বেই কেশবচন্দ্র তার প্রার্থনা 
উপাসন', প্রার্থনাস্তিক ও প্রকাশ্য ভাষণে যে গগ্কে ব্যবহার 
করেছেন তার রূপ সম্পর্কে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। ন্মর্তব্য, 
বেলঘরিয়ায় ভারতাশ্রম স্থাপনের (৫ ফেব্রুআরি ১৮৭২ঘ্বীঃ) সময় 
পর্যস্ত এই সব ভাষণ কেশবচন্জ্র স্বহস্তে লিখতেন । 
(৩) ক্রিয়াপদের ব্যবহার, খগ্ুবাক্যসঙ্জী, যতিচিহা'দির 
প্রয়োগে বিগ্ভাসাগর-প্রবত্তিত পথে কেশবচন্দ্র অগ্রসর হয়েছিলেন । 
এবং নিজন্ব বাক্যরীতি নির্মাণে অনেকটাই এগিয়েছিলেন, যার 
পূর্ণত৷ দেখা গেল পরবর্তী দশ বছরের (১৮৭২-৮২ ) গগ্ভরচনায়, 
বিশেষতঃ 'জীবনবেদ' গ্রন্থে (১৮৮৩ )। 

(8) সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদক ও 
পরিচালকরূপে কেশবচন্দ্র সাংবাদিক গগ্যরচনায় সাফল্যের পরিচয় 
দিয়েছিলেন। ধর্মতত্বয ১৮৬৪) ও ধর্মসাধন' (১৮৭২) পত্রিকার 
ভাববাহী আবেগস্পন্দিত গদ্ঠ ও “স্থলভ সমাচারে'র (১৮৭০) লখঘু 
দ্রতগতি গদ্য ব্যবহারে তার পরিচয় পাই। 

কেশবচন্রের প্রধান বাংলাগ্রস্থ বারোটি £ 

১ আচার্ধের প্রার্থন। (৪ খণ্ড): ১৮৫৭-১৮৮৩ - 

২. সঙ্গত (২ খণ্ড): ১৮৬০-১৮৮২ 
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আচার্ষের উপদেশ (১০ খণ্ড) £ ১৮৬২-১৮৮৩ 
বিধান ভগ্রীসজ্ঘ £ ১৮৬৫-১৮৮২ 
বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ £₹ ১৮৬৭ 

দৈনিক উপাসনা £ ১৮৭৫ 

ব্রন্মগীতোপনিষৎ £ ১৮৭৬-৮০ 

সেবকের নিবেদন (২ খণ্ড); ১৮৮০-৮৩ 
সাধু সমাগম হ ১৮৮০ 

১০. মাঘোৎসব £ ১৮৮১ 

১১. জীবনবেদ্ধ ১৮৮৩ 

১২ নবসংহিতা £ ১৮৮৪ 


কেশবচন্্র আটটি বাংল! সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
বামাবোধিনী পত্রিকা (আগষ্ট ১৮৬৩/মাসিক ) 
ধর্মতত্ব ( ১৮৬৪/মাসিক, পরে পাক্ষিক ) 
স্থলভ সমাচার (১৫ নভেম্বর ১৮৭০/সাপ্তাহিক ) 
মদ না গরল (এপ্রিল ১৮৭১/মাসিক ) 
ধর্মমাধন (১৮৭২/মাসিক ) 
বালকবন্ধথ ( এপ্রিল ১৮৭২/পাক্ষিক ) 
পরিচারিকা (জুন ১৮৭৭ মাসিক ) 
বিষ-বৈরী ( এপ্রিল ১৮৮০/মাসিক ) 

কেশবচন্দ্র যে-সব ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তায় 
মধ্যে প্রধান ছুটি__“দি ইনভিয়ান মিরার" ও “দি লিবারেল 1” 

উনবিংশ শতাবের দ্বিতীয়ারধধে কেশবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ব্যাপ্রু 
ছিল । এসময়েই বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনা (১৮৪৭-১৮৮৬), 
অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরচনা ( ১৮৫১-১৮৮৩ + ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
গদ্যরচনা (১৮৫৭-১৯০৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যরচনা ( ১৮৫৯ 
১৮৯৮ ) ও বঞ্ধিমচন্দ্রের গদ্যরচনা (১৮৬৫-১৮৯৪ )। এদের মধ্যে 


২ স্ব ০ রে নি ও ও 


নব 79 এ কি ০০ ডে ? ৬৮ 
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বঞ্ধিমচন্দ্র এসেছেন সবশেষে । বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-গোষ্ঠীনেতা রূপে 
তিনি বাংল! কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যের পথনির্দেশ করেন ও 
বাংল। সাধুগদ্যের একটি আদর্শ (মডেল) গড়ে তোলেন । 
কেশবচন্দ্র তার পূর্বে গড়ে তুলেছিলেন ভার নিজস্ব গদ্যরীতি, যা 
পূর্ণতা পেল পরবর্তী দশ বছরে ( ১৮৭২-১৮৮২ ) ॥ 


॥৭॥ (ক্রেশবেন্প গদারনাল দ্বিতীয়পন্র (১৮৭২-১৮৮২)॥ 


কেশবের বাংল! গগ্গ্রন্থের যে-তালিকা আমর] সগ্ পেশ করেছি 
তার থেকে দেখা যায় তীর গগ্ভরচনার দ্বিতীয় ও শেষ পর্বটি 
কালব্যপ্তিতে ঈষৎ সংকীর্ণ হলেও রচনার পরিমাণে ও গুণে তা 
প্রথম পর্বকে ছাপিয়ে ষায়। আচার্ধের প্রার্থনা, সঙ্গত, আচারের 
উপদেশ, বিধান ভত্রীসঙ্ঘ, দৈনিক উপাসনা, ব্রহ্মগীতোপনিষত, 
সেবকের নিবেদন, সাধু সমাগম, মাঘোৎসব, জীবনবেদ ও 
নবসংহিতার অধিকাংশ রচন। এই পর্বে লিখিত । 


কেশবের গদ্য মুখ্যত তিন শাখায় বিভক্ত _ধর্মোপদেশের গদ্য 
সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণের গগ্ভ, প্রাত্যহিক সমস্যা ও 
ঘটনার বিবরণাত্মক ও মন্তব্যকারী লঘু পদ্য । কেশবচন্দ্রের বাগ্সিতা- 
গুণ তার গণ্ঠে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাগ্মিতাগ্ত৭ যেখানে তাকে বর্ণাঢ্য 'অলঙ্কৃত তৎসম- 
শব্দবন্ছল ধ্বনিরোলসমন্থিত দীর্ঘ পরম্পরিত বাক্যরচনায় প্ররোচিত 
করেছে, সেস্থলে কেশবচক্ অলঙ্কৃত তৎসমশব্ববহুল হুম্ম বাঁক্যরচনায় 
উৎসাহিত হয়েছেন। . ইংরেজি অর্থালক্কার ব্যবহারে কেশবের বিশেষ 
নৈপুণ্য ছিল। আ্যার্টিধিসিস অলঙ্কার ব্যবহারে তাঁর বিশেষ ঝোঁক 
ছিল। খণ্ডবাক্য (০18৮০ ১সজ্জায় তিনি নিপুণতার পরিচয় 
দিয়েছেন। সুলভসমাচারে কেশব যে গদ্য ব্যবহার করেছিলেন তা 
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বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তাঁতে কেশব এনেছিলেন কথাগদ্ঠের 
গতিবেগ ও ধাবংশক্তি। বাস্তবের নিখু'ত অনুপুঙ্খ বর্ণনায়, সাধারণ 
গরীব মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি সহাম্ুভূতি প্রকাশে, নগরজীবনের 
বিচিত্র চলচ্ছবি অঙ্কনে কেশবচন্দ্রের সামর্ধের পরিচয় পাওয়া যাঁয় 
স্থলভ সমাচার পত্রিকায় । একটিমাত্র সংখ্যার (২৫ আফাঢ় ১২৮০ 
১৮৭৩ ) এক বিবরণাত্মক লঘু গদ্ভঠচিত্র থেকে তিনটি অংশ এখানে 
উদ্ধার করি-- 

ক॥ ড্রেনেজ, গ্য।স, জলের কলে শহরের অনেক উপকার 
করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বিধিমতে বাঙ্গালীটোল।তে পথ চলিবার 
যে কি হূর্দশ। ঘটাইয়াছে যাহারা পদব্রজে পথ চলে তাহারাই জানে, 
একটা স্থান ন! একটা! স্থান খু'ড়িয়! র।খিয়।ছে। 


খ॥ পাহারাওয়ালা-ভায়াও ছুই একট] চ্যুতফলের লোভে 
পুজাবাড়ীর কুকুরের মত এদিক-ওদিক করিতেছে । 


গ॥ মানুঘ বৃষ্টি বৃষ্টি করিয়! পাগল হইয়াছিল, এতদিনের পর 
বৃষ্টি পড়িল। ইহা অপেক্ষা অধিক পড়িলে আমরাও সন্তষ্ট হই, 
চাষীরাইও সন্তষ্ঠ হয়$ কিন্তু কলিকাতার কের/নীবাবুরা সন্তষ্ট হয়েন 
কিনা! সন্দেহ ॥ 

“কেরানী ও রাজপথ'__ দৈনন্দিন জীবনের এই চিত্রটি লঘুগতি 
ধাবৎশক্তিসম্পন্ন গন্ভে রচিত। এই গগ্ভাংশগুলি থেকে কেশবচন্দ্রের 
সাংবাদিক গদ্ভরচনার পরিচয় পাই। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
অনুধাবনযোগ্য £ 

৬১) ক্রতগতি হাল্কাচালের গদ্ভনির্াণে দক্ষতা । এই দ্রতগতি 
ও হালকা চাল এসেছে সজাগ পর্যবেক্ষণের ফলে ও শব্বব্যবহার- 
গুঁদার্ধে। ইংরেজী শব (ড্রেনেজ, গ্যাস ), ফাপি শব্দ (পাহারা- 
ওয়াল! টোল শহর ) নিপুণভাবে মিশ্রিত হয়েছে তৎসম শব্দ 


৬৮ কেশবচন্দ্র সেন ; ব্যক্তিত্ব ও গছ্যশিল্প 


( উপকার, ছূর্দশী বৃষ্টি, সন্তষ্ট ) ও তন্তব শব্দের ( কুকুর, পূজাবাড়ী ) 
সঙ্গে। আৰার বিষম শব্দের একযোগে ব্যবহারও 'পাহারাওয়াল/ 
চ্ুুতফলের লোভে বিচিত্র প্রতিক্রিয়। স্ষ্টি করেছে । “হয়েন' ছাড়া 
আর কোনো ক্রিয়াপদ গদ্যের লঘুগতিতে বাঁধ! স্থষ্টি করেনি । 
'এদিকওদিক” 'বুষ্টি বৃষ্টি করিয়া পাগল' প্রভৃতি শবসজ্জা অনুকার- 
ধ্বনিন্বলভ 'প্রতিক্রিয়! স্থ্টি করেছে। 

কেশবচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের গদ্যরচন] (বিশেষত ব্রহ্গগীতোপনিষৎ, 
ও “জীবনবেদ', রচনাক।ল ১৮৭৬-৮২ ) থেকে একটিমাত্র গদ্যাংশ 
উদ্ধার করে কেশবচক্দ্ের গদ্যরীতির বিচার করে আলোচনায় ছেদ 
টানি। 

“বৈরাগ্যের হেতু কি? মনুষ্য কেন বৈরাগী হয়? এক, 
অসার বলে সংসারকে ভাল ন বাসাঃ আর এক, সংসার ইন্দ্রিয়াসক্তির 
উত্তেজক, পাপের কারণ, এই জন্য সংসারকে দ্বণ! করা ; তৃতীয়তঃ 
ইন্ড্িয়নখাসক্ত যদি না হওয়া যায়, তদ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া জগতের মঙ্গল করা; এই তিনভাব হইতে বৈরাগ্যের 
উদয় হয়। তৃতীয় প্রকার বৈরাগ) ভক্তি-বিভাগের | প্রথম ও দ্বিতীয় 
প্রকার বৈরাগ্য যোগশাস্ত্রের ৷ সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য বৈরাগী 
হওয়া এইটি ভক্তির ব্যাপার ।” ( 'ব্রন্গগীতোপনিষত' | “বৈরাগ। 
কি", ২৮ মার্চ ১৮৭৬, কলুটোলা ] 


£॥ (ক) বাক্যনিমিতির পরিচয় ॥ 
মোট বাক্যসংখ্যা--& 
ৰাক্যের আয়তন £ হুহ্ব--৫ 
দীর্ঘ ..১ [চারটি হৃম্ববাক্ের সমাহার] 
অন্ুপাত--€ ১১ 


'কেশবচন্দ্র সেন £ ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প ৬৯ 


॥ (খ) শব্দব্যবহারের পরিচয় ॥ 
মোট শবসংখ্যা-_৬৬ 
তৎসম ( অপ্রচলিত সমেত )--৬১ 
শতকরা হার ৮৭০১ 
তন্ভব (দেশী সমেত )--€ 
শতকর! হার ১৩০ 
অন্যান্য -_ ১ 
াতকর। হার ৮ 


॥ (গ) অনুচ্ছেদটির বৈশিষ্ট্য ॥ 

১. বাক্যনিগ্নিতি £ উদ্দেশ্ট4-বিধেয়-+ক্রিয়া ৷ বাক্যাংশগুলির 
স্পষ্টতা। 

২ বাক্যগঠনে ইংরেজি বাক্যবন্ধের প্রভাব। 

৩. ক্রিয়াপদের রূপ £ যৌগিক ও তস্তব রূপে অসমাপিকা। 

৭. বিরামচিহ্ন ; পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নবোধক ছেদচিহন, কমা, 
সেমিকোলন । 

€ সংযোজক রূপে শব্দ ও অব্যয়ে ব্যবহার £ এক, আর এক, 
এবং । 

৬, ০০৮1৪ ( “হওয়া? ক্রিয়া )-র ব্যবহার -“বৈরাশোের উদয় 
হয়'। 

গছশিল্পী কেশবচন্দ্র যে মনোযোগ পান নি তা দিতে আমাদের 

আর বিলম্ব কর! উচিত নয় । 


॥ ৮ ॥ ক্রপ্াশের ক, পি, এপ, আই ॥ 

কেশবচন্ত্র ছয় মাসের জন্য (মার্চসেপ্টেম্বর ১৮৭)" বিলাত 
ভ্রমণে যান। কমপক্ষে সত্তরটি সমাবেশে চষ্লিশ হাজার শ্রোতার 
সামনে কেশব তার বক্তব্য পেশ করেন। ইংলাও ক্ষটলা্ডের 


৭ কেশবচন্দজ্র মেন £ বাড়িত্ব ও গদ্যশিল্প 


ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, পাপী তাগী, সৎ অসৎ বিভিন্ন রকম শ্রোতার 
কাছে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তিনি ভাষণ দেন। সর্বত্রই শ্রোতারা. 
চমৎকৃত ও মু্ধ হন। 

বিলাতে কেশব-প্রদত্ত ভাষণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য । 

মেট্রোপলিটান টেবার্ণকলে (২৪ মে ১৮৭০) প্রদত্ত ভাষণের 
বিষয় 49118197705 ৫0065 0০ [10881 ভারত শাসনব্যাপারে 
ইংলাণ্ডের ভূমিকা! সম্বন্ধে তার অভিমত কেশব সেদিন নির্ভয়ে ব্যক্ত 
করে বলেন-_ 

«08 08101701, 19010 710019 0017 1136 1110519% 0 [/21501)65167 
007 001 016 ৮/61876 01209 ০061361 ০0101001809 17676 (30819100), 
118), 101 0106 80%210280 01 01)056 10610189178 ৬1১০ ৪০ ৫০ [71019, 
1555 ৪৪ 01109 01 10255956102 ৪. [11776 20 7১6%61 15৩1 ৪51 201017)8 
1110916550 11 006 00001015 5 06091056 16811% 0155 ০2100 ৫০ ৪০. 
পু 10056 08598 216 80106 10952 1০ 76002) 11560 10063) 11090810694 
1)0101108 119018 2 006 [০117 ০1 68901061 [£ 151168800 556103 6০ 
00091) ৫০0৮/0 (0 100010760 [011807)9 01 [060016 118 (018 £1018005 
9০012105, 9 ৫551109 (10511 10961010915, 60 53081150191) 00৩ ঠি6 ০৫ 
00016 9001001 8100 005 (01011 ০1 8002570% 0905000) 870 16 
[217812005 ০৮৪০ ০1 £০৬6171108 (96 1০০1916 ০৫ [1009 59 38111 £০ 
19816 1701)6%, (13912 1 899) 17০1151) 7110518 1019 0085 179010161, 


এই নিভীঁকচিত্ততা ও স্বদেশপ্রাণতার' পরিচয় গত শতাকে 
বিরলদৃষ্ট ছিল। নির্ভীক স্বদেশ প্রাণনকেশব ছিলেন ঈশ্বর-সমপ্সিত- 
চিত্ত | | 

কেশব-চরিত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সধ্দাহাস্তময়তা ও পরি- 
হাসপ্রবর্ণতা ৷ শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, “একবার আমার একটি 
বন্ধুর কন্যার নামকরণে তাহার উপামন। করিবার. কথা। সন্ধ্যা 
' টার সময় উপাসনা! আরম্ভ হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। আমর! 


কেশবচন্দ্র সেন : ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশির ৭১ 


বমিয়া আছি, তিনি আর আসেন না। তিনি গবর্নর জেনারেলের 
বাড়িতে এক সান্ধ্য সমিতিতে গিয়াছেন ॥ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি 
একবার দেখা দিয়াই চলিয়া আসিবেন। এদিকে ৮টা বাজিয়া গেল, 
৮?টা বাজিয়া! গেল তাহার দেখা নাই। অবশেষে প্রায় ৯টার সময় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আমি হাসিয়া বলিলাম, “আপনি বড় 
লোকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান কেন ? কই, আপনাকে তো৷ কোন টাইটেল 
দেয় না? তিনি হাসিয়া বলিলেন, “কেন হে বাপু? কে. সি. এস. 
আই: (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন আমি), আমার টাইটেলের অপ্রতুল 
কি? (আত্মচরিত, শিবনাথ রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, 
সাক্ষরতা! প্রকাশন, পৃ ৮১)। 

সত্যি তাই, কেশব সেন কেশব মেন। তার অন্য টাইটেলের 
দরকার নেই। মহবি তরুণ কেশবকে টাইটেল দিয়েছিলেন-_ 
্রহ্ধানন্ন। তা-ই যথেষ্ট। এই পরিচয়ে আমরা তাঁকে মনে রাখছি, 
মনে রাখব ॥ 


